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ডিজাইন 
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড 


সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় সরকার কর্তৃক বিনামুল্যে বিতরণের জন্য। 
মুদ্রণ : 


ভূমিকা 


প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) এবং জাতীয় 
শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা একটি বিস্তৃত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে। এ পরিকল্পনা 
অনুযায়ী প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও শিখন সামগ্রীর মূল্যায়ন ও পরিমার্জন করা হয় 
এবং বিভিন্ন বিষয়ের নতুন পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য পঠন-পাঠন সাম্্র প্রণয়ন করা হয়। 


প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে ৫ম শ্রেণীর “বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা” বিষয়ের জন্য চিহ্নিত শ্রেণীভিত্তিক 
অর্জনোপযোগী যোগ্যতার ভিত্তিতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক নির্বাচিত 
এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত লেখকগণ 
পঞ্চম শ্রেণীর জন্য “বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা” পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। জাতীয় কর্মশালার মাধ্যমে শ্রেণী 
শিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক, বিষয় বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞগণের সহায়তায় বইটির যৌক্তিক 
মুল্যায়ন সম্পন্ন করা হয়। 

বৌদ্ধধর্ম কতিপয় আদর্শ ও নীতিমালার সমফ্টি। এ পাঠ্যপুস্তকে এসব আদর্শ ও নীতিমালার কিছু 
অংশ শ্রেণী উপযোগী সন্নিবেশ করা হয়েছে। যেগুলো কোমলমতি শিক্ষার্থীদের সুষ্ঠু ও সুন্দর নৈতিক 
জীবন গঠনে সহায়ক হবে । ধর্ম শিক্ষার মাধ্যমে মনুষ্যত্বের বিকাশ, বন্ধুত্ব, ভ্রাতৃত্ত ও সৌহার্দ্য গড়ে 
তোলা এর অন্যতম উদ্দেশ্য । এ পুস্তকে বিষয়বস্তুর উদ্দেশ্য ও শিখনফলের সার্বিক প্রতিফলন 
ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটির নতুনতৃ হল যথাসম্ভব সহজ শব্দ ও ছোট ছোট বাক্য 
প্রদান করা। যথাস্থানে পাঠভিত্তিক চিত্র সংযোজিত হয়েছে। এছাড়া মূল্যায়নের জন্য অনুশীলনীতে 
পর্যাপ্ত নৈর্ব্যক্তিক ও সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন ও রচনামুলক উত্তরের প্রশ্ন রয়েছে। 

এ পাঠ্যপুস্তকে বাংলা একাডেমী এবং এনসিটিবি-এর বানান রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। উভয় 
প্রতিষ্ঠানের বানান রীতি একই । তবে যু্তাক্ষর সরলীকরণ সম্পর্কিত এনসিটিবির বানান রীতিই 
পাঠ্যপুস্তকে অনুসৃত হয়েছে। 

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। তাই, পাঠ্যবইয়ের উন্নয়নের জন্য ভবিষ্যতে এ প্রক্রিয়া 
অব্যাহত থাকবে । ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়নতীতে প্রত্যাশিত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে 
তোলার নিরন্তর প্রচেষ্টার সঙ্গী হিসেবে শিক্ষার্থীদের সুষ্ঠু বিকাশে বর্তমান সংস্করণে কিছু 
পরিমার্জন আনা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সত্ব প্রয়াস ও সতর্কতা সত্তেও পুস্তকটিতে কিছু 
ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে । পরবর্তী সংস্করণে পাঠ্যপুস্তকটি ত্রুটিমুন্ত করার চেষ্টা অব্যাহত 
থাকবে । 


এ বইটি রচনা, সম্পাদনা ও মূল্যায়নসহ প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে ধারা সহায়তা করেছেন তাদের 
সবাইকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। যাদের জন্য বইটি প্রণীত হয়েছে, তারা উপকৃত 
হলে আমাদের সকল প্রয়াস সফল হবে বলে আমি মনে করি। 
প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামালউদ্দিন 
চেয়ারম্যান 
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা । 


অধ্যায় বিষয় পৃষ্ঠা 
প্রথম অধ্যায় মহাকারুণিক বুদ্ধ ১-৭ 
দ্বিতীয় অধ্যায় ত্রিরত্ব বন্দনা ৮-১২ 
তৃতীয় অধ্যায় পূজা ও দান ১৩-১৯ 
চতুর্থ অধ্যায় দশশীল ২০-২৫ 
পঞ্চম অধ্যায় গাথা ২৬-৩২ 
ষষ্ঠ অধ্যায় অভিধর্ম পিটক ৩৩-৩৬ 
সপ্তম অধ্যায় বৌদ্ধধৰ্মীয় অনুষ্ঠান ৩৭-৪৪ 
অষ্টম অধ্যায় কর্ম ও কর্মফল 8৫-৫১ 
নবম অধ্যায় আৰ্য-অফ্টাঙ্গিক মার্ ৫২-৫৫ 
দশম অধ্যায় এতিহাসিক স্থান ৫৬-৬৬ 
একাদশ অধ্যায় জাতক ৬৭-৭৯ 
দ্বাদশ অধ্যায় বুদ্ধ ও বোধিসত্ব ৮০-৮৫ 
ত্রয়োদশ অধ্যায় গৌতম বুদ্ধের শিষ্য-প্রশিষ্য ৮৬-৯৭ 
চতুর্দশ অধ্যায় পালি বর্ণমালা ৯৮-১০২ 


প্রথম অধ্যায় 


মহাকারুণিক বুদ্ধ 


আড়াই হাজার বছরের আগের কথা । হিমালয়ের পাদদেশে কপিলাবস্তু নামে একটি 
রাজ্য ছিল। শাক্য বংশীয় রাজারা এ রাজ্য শাসন করতেন। এ জন্য কপিলাবস্তু 
শাক্যরাজ্য নামে পরিচিত ছিল। এ শাক্য রাজ্যের রাজা ছিলেন শুদ্ধোদন এবং রানী 
ছিলেন মহামায়া। রাজকুমার সিদ্ধার্থ তাদেরই সন্তান । সিদ্ধার্থের জন্মের মাত্র সাত 
দিন পর রানী মহামায়া মারা যান। সিদ্ধার্থ মাতৃহীন হন । বিমাতা মহাপ্রজাপতি গৌতমী 
তাকে লালন-পালন করেন। 


রাজকুমার সিদ্ধার্থ শৈশবকাল থেকে চিন্তাশীল ছিলেন । নির্জনে বসে ধ্যান করতেন। কী 
যেন ভাবতেন । এতে তার পিতা শুদ্ধোদন খুবই চিন্তিত থাকতেন । 


সিদ্ধার্থ ক্রমে বড় হতে লাগলেন। ষোল বছর বয়সে পদার্পণ করলেন। তিনি এখন 
যুবক। অমাত্যদের পরামর্শে রাজা শৃদ্ধোদন তার বিয়ের ব্যবস্থা করলেন। দেবদহ 


বিয়ের পর দিনগুলো ভালোই কাটছিল । হঠাৎ একদিন রাজকুমার সিদ্ধার্থের মনে রাজ্য 
ভ্রমণের ইচ্ছে জাগল। পিতা শুদ্ধোদন ভ্রমণের ব্যবস্থা করলেন। সারথি ছন্দককে নিয়ে 
রথে চড়ে পরপর চার দিন রাজ্যত্রমণে গেলেন। এ সময় একজন বৃদ্ধ, একটি রোগী, 
একটি মৃতদেহ ও একজন সন্ন্যাসী তার চোখে পড়ল । এ দৃশ্যগুলোই হল চার নিমিত্ত । 
এই চার নিমিত্ত দর্শন করে তার মনে নানা প্রশ্নের উদয় হল । বৈরাগ্যভাব জাগ্রত হল। 
রাজপ্রাসাদে ফিরে পুত্র রাহুলের জন্ম সংবাদ পেলেন । ভাবলেন, সংসারের মায়াজালে 
ক্রমেই তিনি জড়িয়ে পড়ছেন। সেদিন রাতেই গৃহত্যাগের সংকল্প করলেন । 


আষাঢ় পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাস্মাত গভীর রাত। চারদিক নিস্তব্ধ । যশোধরা নবজাত শিশুকে 
নিয়ে নিদ্রামগ্ন । সিদ্ধার্থ সারথি ছন্দককে সাথে নিলেন। তারপর অশ্ব কন্থকের পিঠে 


২ বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা 


চড়ে গৃহত্যাগ করলেন। দ্রুত অনোমা নদীর তীরে এসে পৌছলেন। সারথি ছন্দককে 
সেখান থেকে বিদায় দিলেন। সিদ্ধার্থের বিয়োগ ব্যথা সহ্য করতে না পেরে কনথক 
সেখানেই প্রাণত্যাগ করল। এরপর দীর্ঘপথ পায়ে হেঁটে সিদ্ধার্থ বৈশালীতে পৌছলেন। 
সেখানে খাষি আরাড় কালামের আশ্রমে কিছুদিন অবস্থান করলেন । কিন্তু দুঃখমুক্তির 
সন্ধান পেলেন না। আশ্রম থেকে বেরিয়ে পড়লেন । রাজগৃহে এসে খাষি রামপুত্র বুদ্রকের 
সাথে তার সাক্ষাৎ হল । তার আশ্রমেও কিছুদিন কাটালেন । তিনিও দুঃখমুক্তির কোন পথ 
দেখাতে পারলেন না। 


অবশেষে সিদ্ধার্থ গয়ার উবুবিন্ব নামক স্থানে এসে উপস্থিত হলেন। সথানটির 
পরিবেশ ছিল শান্ত এবং নির্জন। পাশে নৈরঞ্জনা নদী । সামনে উঁচু উঁচু পাহাড় । নদী ও 
পাহাড়-বেষ্টিত এ মনোরম স্থানটি তার পছন্দ হল। এখানেই শুরু করলেন কঠোর 
ধ্যান-সাধনা । কেটে গেল বেশ কিছুদিন । ক্ষুধা-তৃষ্ণায় দেহ বিবর্ণ ও দুর্বল হয়ে পড়ল। 
বুঝতে পারলেন, ধ্যান-সাধনার জন্যও দেহ সুস্থ-সবল রাখা দরকার ৷ মৃতপ্রায় দেহ 
নিয়ে মুক্তি সম্ভব নয়। তাই তিনি মধ্যমপথ অবলম্বনের সিদ্ধান্ত নিলেন । 


উরুবিলর পাশেই ছিল সেনানী গ্রাম। তিনি ভিক্ষান্ন সংগ্রহের জন্য বের হলেন । দুর্বল 
দেহে বেশি দূর এগুতে পারলেন না । বিশ্রামের উদ্দেশ্যে এক নিগ্রোধ বৃক্ষমূলে বসে 
পড়লেন। এ সময় সেনানী পরিবারের কন্যা সুজাতা এসে তাকে পায়সান্ন দান করলেন। 
সিদ্ধার্থ তৃপ্তি সহকারে পায়সান্ন আহার করলেন। আবার সেই বৃক্ষমূলে ধ্যানে বসলেন। 
প্রতিজ্ঞা করলেন, ‘আমার দেহচর্ম সব শুকিয়ে যাক। বুদ্ধত লাভ না করে এ আসন ত্যাগ 
করব না'। তিনি যখন গভীর ধ্যানে নিমগ্ন ঠিক তখনই মার (মন্দ দেবতা) তাকে 
আক্রমণ করল । ছলে-বলে কৌশলে সে সিদ্ধার্থের ধ্যান ভঙ্গ করার চেষ্টা করল । কোনো 
কিছুতেই সিদ্ধার্থের ধ্যান ভঙ্গ হলো না। অবশেষে মার পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেল। 
সিদ্ধার্থের ছয় বছরের কঠোর সাধনা সিদ্ধ হল। তিনি বুদ্ধত লাভ করলেন । তিনি 
হলেন বুদ্ধ ৷ বুদ্ধ অর্থ জ্ঞানী । যে বৃক্ষমূলে বসে তিনি বুদ্ধত লাভ করলেন তার নাম 
হল বোধিবৃক্ষ। স্থানটি পরিচিত হল বুদ্ধগয়া নামে । 


বুদ্ধত্ব লাভের পর তিনি ধর্মপ্রচারে মনোনিবেশ করলেন । কিন্তু কোথায় এবং কার কাছে 
তিনি ধর্মপ্রচার করবেন ? কে বুঝবেন তার সাধনালব্ধ ধর্মের মর্ম ? তার মনে পড়ল সেই 
খষি আরাড় কালাম ও রামপুত্র বুদ্রকের কথা । কিন্তু দিব্যচক্ষে দেখলেন তারা উভয়েই 
পরলোকগত। এবার তিনি তার প্রথম জীবনের পাচজন সাধনসঙ্জীর কথা স্মরণ 
করলেন। 
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সারনাথে এসে বুদ্ধ এ পাঁচজন ব্রাহ্মণপুত্রকে নবর্ধমে দীক্ষা দিলেন। এঁরাই হলেন 
বুদ্ধের পঞ্চবীয় শিষ্য । তাদের নাম হল- কৌডিন্য, বপ্প, ভদ্রিয়, মহানাম ও অশৃজিৎ। 


উক্ত পঞ্চবগীয় শিষ্যের নিকট বুদ্ধ 'ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র“ দেশনা করেন। এ সূত্রে তিনি 
চত্রার্য সত্য এবং আর্য অফ্টাঙ্গিক মার্গের ব্যাখ্যা তুলে ধরেন । তিনি ভিক্ষুগণকে মধ্যম 
পথ অবলম্বনের উপদেশ দেন । কারণ, মধ্যম পথই হল নির্বাণ লাভের উপায় । 


এরপর শ্রেষ্ঠীপুত্র যশ বুদ্ধের ধর্মে দীক্ষা নিলেন । বিমল, সুবাহু, পূর্ণ ও গবম্পতিসহ তার 
চুয়ান্নজন বন্ধু তাদের সাথে যোগ দিলেন। এখন নবদীক্ষিত ভিক্ষুসংখ্যা হল উনষাট । 
বুদ্ধ এই উনষাটজন ভিন্ষুকে নিয়ে প্রথম ভিক্ষুসঙ্ঘ গঠন করলেন। ভিক্ষুসঙ্ঘের সাথে 
তিনি সারনাথে এক বর্ষা অতিবাহিত করলেন । 

বর্ষা শেষ হল। পথ-ঘাট চলাচলের উপযুক্ত হল। বুদ্ধ ভিক্ষুসঙ্ঘকে তার নবধর্ম প্রচারের 
জন্য আহ্বান জানালেন। বললেন, “ভিক্ষুগণ, তোমরা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়। 
বহুজনের হিত ও সুখের জন্য ধর্মপ্রচার কর। যে ধর্মের আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ 
এবং অন্তে কল্যাণ ৷" 
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তারা নগরে প্রান্তরে বুদ্ধের অমৃতময় বাণী প্রচার শুরু করলেন। সকলের জন্য বুদ্ধের 
ধর্মে প্রবেশের দ্বার উন্মত্ত হল। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়, রাজা-প্রজা নির্বিশেষে বুদ্ধের ধর্মে দীক্ষা 
নিতে লাগলেন। বুদ্ধ সারিপুত্র ও মৌদগল্যায়নকে অগ্রশ্রাবক পদে অধিষ্ঠিত করলেন। 
প্রধান সেবক নিযুক্ত হলেন আনন্দ। উপালি, অনুরুদ্ধ, সীবলী, মহাকচচায়ন প্রমুখ 
ভিক্ষুগণ নিজ নিজ দক্ষতায় সমুজ্বল ছিলেন। এ ছাড়া বুদ্ধ ভিক্ষুণীসঙ্ঘ গঠনেরও 
অনুমতি দিয়েছিলেন। ভিক্ষুণীসঙ্ঞ প্রতিষ্ঠায় মহাপ্রজাপতি গৌতমীর অবদান স্মরণীয় । 
ক্ষেমা ও উৎপলবর্ণা ছিলেন বুদ্ধের অগ্রশ্রাবিকা। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের নিয়ে গঠিত 
ভিক্ষুসঙ্ঘ বড় আকার ধারণ করল। বুদ্ধের অন্যতম প্রধান শিষ্য মহাকাশ্যপ এ বিশাল 
ভিক্ষুসঙ্ঘের নেতৃত্ব দেন। 

সে সময়ের অনেক রাজা ও শ্রেষ্ঠী বুদ্ধের ধর্ম প্রচারে বিশেষ সহায়তা করেন। এঁদের 
মধ্যে রাজা বিষ্বিসার ও রাজা প্রসেনজিৎ উল্লেখযোগ্য বিষ্িসার বেণুবন বিহার নির্মাণ 
করে বুদ্ধ ও ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান করেন । 

শ্রেষ্ঠী অনাথপিডিক বুদ্ধ ও ভিক্ষুসঙ্ঘকে জেতবন বিহার দান করে অমর হয়ে আছেন । 
জীবক ছিলেন বুদ্ধ ও ভিক্ষুসজ্ঞের স্থায়ী চিকিৎসক । তিনি দান করেন জীবকারাম । 
পূর্বারাম বিহার দান করেন শ্রেষ্ঠীকন্যা বিশাখা । এভাবে অসংখ্য নর-নারী বুদ্ধের ধর্মের 
অনুসারী হন। ফলে বুদ্ধের জীবিতাবস্থায় সমগ্র ভারতে তার ধর্মের প্রসার ঘটে । 
বুদ্ধের প্রচারিত ধর্মই হল বৌদ্ধধর্ম। 

দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে বুদ্ধ ধর্ম প্রচার করলেন। এখন তার বয়স আশি । জীবনের শেষ 
প্রান্তে এসে উপনীত। তিনি তখন বৈশালীতে অবস্থান করছিলেন। একদিন ভিক্ষুসঙ্ঘকে 
ডেকে বললেন, ‘ভিক্ষুগণ, তোমরা অপ্রমাদের সাথে ভিক্ষুজীবন সম্পন্ন কর । আত্ম-নির্ভরশীল 
হও । ধর্মপথে নিজেদের জীবন পরিচালিত কর । আমি না থাকলেও চিন্তার কোনো কারণ 
নেই। আমার দেশিত ধর্ম-বিনয়ই তোমাদের পথপ্রদর্শক” । এটাই ছিল ভিক্ষুসঙ্ঞের প্রতি 
ভগবান বুদ্ধের অন্তিম বাণী বা শেষ উপদেশ । 

বৈশালী থেকে বুদ্ধ এবার সশিষ্য কুশীনগর যাত্রা করলেন। তার সাথে ছিলেন আনন্দ। 
মাঝপথে পাবায় এসে তিনি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থ অবস্থায় পাবা থেকে 
কুশীনগরে মল্পরাজদের শালবনে এসে উপস্থিত হন। এখানেই তিনি আনন্দকে ডেকে 
শয়নাসন তৈরি করতে নির্দেশ দেন । যমক অর্থাৎ জোড়া শালগাছের নিচে শয্যা রচিত 
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হল। বুদ্ধ সেই অন্তিম শয্যায় শয়ন করলেন । আস্তে আস্তে তার জীবন প্রদীপ নিভে 
গেল। তিনি মহাপরিনির্বাণ লাভ করলেন। দিনটি ছিল শুভ বৈশাখী পূর্ণিমা । 


< Nils টি 
হু 
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মহাপরিনির্বাণে শায়িত ভগবান বুদ্ধ 
এই তিথিতে বুদ্ধ জনুগ্রহণ, বুদ্ধত লাভ ও মহাপরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন। একই 
ব্যক্তিজীবনে এ ধরনের তিনটি মহান ঘটনা জগতে বিরল। তাই বৈশাখী পূর্ণিমা 


বৌদ্ধদের কাছে অতি পবিত্র । বৌদ্ধরা দিনটি পবিত্র বুদ্ধ পূর্ণিমা হিসেবে উদ্যাপন 
করেন। 


বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের খবর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। অসংখ্য ভক্ত এসে কুশীনগরে 
উপস্থিত হলেন । মহাকাশ্যপ স্থবির পাচশত ভিক্ষুসহ পাবা থেকে কুশীনগরে এলেন । 
তার উপস্থিতিতে বুদ্ধের শবদাহ সম্পন্ন হল। 
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এবার বুদ্ধের পৃতাস্থি সংগ্রহের পালা । বিভিন্ন রাজ্যের রাজাপ্রজারা কৃশীনগরে সমবেত 
হলেন। সকলের পরামর্শে দ্রোণ নামক এক ব্রাহ্মণ বুদ্ধের পৃতাস্থিকে আট ভাগে ভাগ 
করলেন । যারা পৃতাস্থি লাভ করলেন তারা হলেন- 

১. বৈদেহীপুত্র মগধরাজ অজাতশত্রু। 

২. বৈশালীর লিচছবি রাজগণ । 

৩. কপিলাবস্তুর শাক্য রাজগণ । 

. অল্পকপ্পবাসী বুলয় রাজগণ। 

. রামগ্রামবাসী কোলীয় রাজগণ । 

. বেঠদ্বীপের ব্রাহ্মণ রাজগণ । 

. পাবা নগরের মল্পরাজগণ । 

. কুশীনগরের মল্লরাজগণ । 

ভগবান বুদ্ধের মৈত্রীময় বাণী সকলকে উদ্বুদ্ধ করেছে। বর্তমান বিশ্বের কোটি কোটি 
ভন্ত শ্রদ্ধা-নম্রচিত্তে তার শরণাগত। বুদ্ধ শানিত ও মৈত্রীর মূর্ত প্রতীক। করুণার 
আধার । তাই তিনি মহাকারুণিক। 


(‘Tq DE A WO 


অনুশীলনী 
ক. ঠিক উত্তরে টিক () চিহ্ন দাও : 
১. কুমার সিদ্ধার্থের জন্মের কয় দিন পর মহামায়া মৃত্যুবরণ করেন ? 
ক. পাচ দিন খ. সাত দিন 
গ. নয় দিন ঘ. এগার দিন 
২. আরাড় কালাম ও রামপুত্র রুদুক কারা ছিলেন ? 
ক. দুজন খাষি খ. দুজন সন্যাসী 
গ. দুজন ব্রাহ্মণ ঘ. দুজন দেবতা 
৩. বুদ্ধ কয়জন ভিক্ষুকে নিয়ে প্রথম ভিক্ষৃসঙ্ঘ গঠন করেন? 
ক. উনচল্লিশজন খ. উনপধ্ঞাশজন 


গ. উনষাটজন ঘ. উনসত্তরজন 


9০ 
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. কোন দুজন শিষ্য বুদ্ধের ‘অগ্রশ্রাবক’ ছিলেন ? 


ক. আনন্দ ও সীবলী খ. উপালি ও মহাকাশ্যপ 
গ. অনুরুদ্ধ ও মহাকচচায়ন ঘ. সারিপুত্র ও মৌদগল্যায়ন 
৫. কোন পূর্ণিমায় সিদ্ধার্থ জনুগ্রহণ, বুদ্ধতলাভ ও পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন ? 
ক. বৈশাখী পূর্ণিমায় খ. আধাট পূর্ণিমায় 
গ- মধু পূর্ণিমায় ঘ. আশ্বিনী পূর্ণিমায় 
খ. শূন্যস্থান পুরণ কর 


১. -ফিরে পুত্র রাহুলের - পেলেন। 

২. যে-বসে তিনি বুদ্ধ লাভ করলেন তার নাম হল -। 

৩. -এসে বুদ্ধ সেই পাচজন ব্রাহ্মণ পুত্রকে-দীক্ষা দিলেন । 

৪. শ্েষ্ঠী-বুদ্ধ ও ভিক্ষুসঙ্ঘকে-বিহার দান করে অমর হয়ে আছেন। 
. -পাবা থেকে কুশীনগরে মল্পরাজদের-এসে উপস্থিত হন। 


A 


গ. সংক্ষেপে উত্তর দাও : 


১. চার নিমিত্ত কীকী? 

২. কে সিদ্ধার্থকে পায়সান্ন দান করেছিলেন ? 

৩. পঞ্চবগয়ি শিষ্যদের নাম লেখ । 

৪. জীবক কে ছিলেন? তিনি কোন বিহার দান করেন ? 
৫. বুদ্ধ কোথায় মহাপরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন ? 


ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : 


১. সিদ্ধার্থ কখন এবং কীভাবে সংসার ত্যাগ করলেন ? 

২. কোন কোন খষির সাথে সিদ্ধার্থের সাক্ষাৎ হল ? তিনি তাদের ছেড়ে চলে গেলেন কেন ? 
৩. সিদ্ধার্থের বুদ্ধত লাভের ঘটনাটি বর্ণনা কর । 

৪. ভিক্ষুসজ্ঘের উদ্দেশ্যে বুদ্ধের অন্তিম বাণী বা শেষ উপদেশ কী ছিল ? 

৫. ভগবান বুদ্ধের আটভাগ পৃতাস্থি কারা লাভ করেন ? 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


ত্রিরত্ব বন্দনা 


'ত্রিরত্ব' কী জান ? ত্রিরত্বু হল তিনটি রত্ন । রত্ন বলতে মূল্যবান মণি- মাণিক্য ইত্যাদি 
বোঝায় । কিন্তু বৌদ্ধধর্মে তিনটি রত্ন হল- বুদ্ধ, ধর্ম এবং সঙ্ঘ। আর বন্দনা অর্থ- 
উপাসনা, প্রশংসা, শ্রদ্ধা নিবেদন ইত্যাদি । সুতরাং বুদ্ধ, ধর্ম এবং সঙ্ঘ- এ তিনটি 
রত্বের উপাসনাকেই ত্রিরত্ব বন্দনা বলা হয়। 


বুদ্ধ শব্দের অর্থ জ্ঞানী। শুধু তাই নয়, তিনি জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ । আমরা তার অসীম জ্ঞানের 
প্রশংসা করি। অনন্ত জ্ঞানী বুদ্ধের গুণরাশি স্মরণ করাই হল বুদ্ধ বন্দনা । 


ধর্ম অর্থ ধারণ করা । মূলত সদৃগুণাবলি ধারণ বা অর্জন করাই হল ধর্ম । বুদ্ধত লাভের 
পর গৌতম বুদ্ধ যে বাণী প্রচার করেন তাকেই ধর্ম বলা হয়। বুদ্ধের ধর্ম চতুরার্য সত্য 
যার মধ্যে আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ নিহিত। বুদ্ধ প্রচারিত ধর্মের প্রশংসা করাকে বলা হয় 
ধর্ম বন্দনা । 

সঙ্ঘ অর্থ সমষ্টি বা একতা । সংসারত্যাগী ভিক্ষুগণের সমফ্টিকে বলা হয় ভিক্ষুসজ্ঘ । 
ভিক্ষুসঙ্ঘ অতুলনীয় গুণসম্পন্ন । সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। ভিক্ষুসজ্ৰের গুণাবলির প্রতি 
অকৃত্রিম শ্রদ্ধা জ্ঞাপনই হল সঙ্ঘ বন্দনা । 


বন্দনা অতি উত্তম কাজ। বন্দনা করলে মঙ্গল হয়। মন পবিত্র হয়। সকল প্রকার 
অশান্তি দূর হয়। মনে হিংসা, লোভ, দ্বেষ ও মোহ থাকে না। সকল পাপ কাজ থেকে 
দূরে থাকা যায়। পুণ্যকাজে আত্মনিয়োগ করা যায়। সুখ, সমৃদ্ধি ও পুণ্য অর্জনের জন্য 
বন্দনা করা সকলের নিত্য কর্তব্য । 

তোমরাও প্রতিদিন সকাল-বিকাল দুবেলা বন্দনা করবে । বন্দনা কীভাবে এবং কোথায় 
করবে ? ত্রিরত্ব বন্দনা করতে হলে স্নান করে কিংবা হাত-মুখ-পা ধুয়ে পরিচছন্ন হবে । 
তারপর প্রফুল্ল মনে নিকটবর্তী বিহারে যাবে । দুহাত জোড় করে শ্রদ্ধাচিত্তে বুদ্ধমূর্তির 
সামনে হাটু ভেঙ্গে বসবে । সুর করে ত্রিরত্ন বন্দনা একের পর এক আবৃত্তি করবে । 
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প্রতিবার অবনত মস্তকে সম্রদ্ধ প্রণাম জানাবে । একাকী এবং সম্মিলিত- দু ভাবেই 
বন্দনা করা যায়। অর্থাৎ আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং পাড়া-প্রতিবেশীদের নিয়ে 
একত্রে বন্দনা করা ভালো । একে “সমবেত বন্দনা” বলা হয়। সমবেত বন্দনা দ্বারা 
একতা বৃদ্ধি পায়। নিজেদের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে । সকলের প্রতি মৈত্রীভাব জাগ্রত 
হয়। অন্যদের গুণাবলি নিজের মধ্যে প্রতিফলিত হয় । 


সমবেত বন্দনার প্রশংসা করে বুদ্ধ বলেছেন- “সঙ্ঘবদ্ধ মিলন সুখকর” । বন্দনা দ্বারা 
আয়ু বৃদ্ধি পায়। বর্ণ সুন্দর হয় । সুখ বাড়ে এবং শরীর সুস্থ থাকে। 


ত্রিরত্ব বন্দনারত নারীপুরুষ ও শিশু 


বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্জঘের ভিন্ন ভিন্ন গুণাবলি আছে। সেসব গুণ স্মরণ করে এবার আমরা 
ত্রিরত্ন বন্দনা করব। 


প্রথমে বুদ্ধ বন্দনা । বুদ্ধ নয়গুণ সম্পন্ন- 

পালিতে বুদ্ধের নয়গুণ বন্দনা 

ইতিপি সো ভগবা অরহং সম্মাসম্বদ্ধো, বিজ্জাচরণসম্পন্নো, সুগতো, লোকবিদু, অনুভ্তরো, 
পুরিসদম্মসারথি, সথা - দেব-মনুস্সানং, বুদ্ধো, ভগবা*তি। 


১০ বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা 


বাংলায় বুদ্ধের নয়গুণ বন্দনা 
ইনি সেই ভগবান যিনি অর্হৎ, সম্যক সম্বৃদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ, অনুত্তর 
পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মানবের শাস্তা, বুদ্ধ এবং ভগবান । 


শব্দার্থ : ইতিপি সো __ ইনি সেই, ভগবা __ ভগবান, অরহং __ অর্থৎ (অরি বা শত্রু 
দমনকারী), সম্মা সম্বুদ্ধো __ সম্যক সম্বৃদ্ধ, বিজ্জাচরণসম্পন্্ো __ বিদ্যাচরণসম্পন্ন, 
সুগতো __ সুগত (সুপথে গমনকারী), লোকবিদু __ লোকবিদ বা লোকজ্ঞ, অনুত্তরো _ 
অনুত্তর বা শ্রেষ্ঠ, পুরিসদম্মসারথি __ পুরুষদমনকারী সারথি, সথা __ দেব __ মনুস্সানং 
_ দেব __ মনুষ্যের শাস্তা (শিক্ষক বা গুরু)। 

এবার ধর্ম বন্দনা । ধর্ম ছয়গুণ সম্পন্ন- 

পালিতে ধর্মের ছয়গুণ বন্দনা 


স্বাকখাতো ভগবতা ধম্মো, সন্দিট্ঠিকো, অকালিকো, এহিপস্সিকো, ওপনযিকো, 
পচচত্তং বেদিতবেৰা বিঞ্ঞ্হীস্তি 

বাংলায় ধর্মের ছয়গুণ বন্দনা 

ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, নিজে দেখার যোগ্য, কালাকালবিহীন, এস এবং দেখ বলার 
যোগ্য, উপনয়ন সদৃশ, বিজ্ঞগণ কর্তৃক জ্ঞাতব্য । 

শব্দার্থ : স্বাক্খাতো __ সুব্যাখ্যাত, সন্দিট্ঠিকো __ স্বয়ং দেখার যোগ্য, অকালিকো __ 
অকালিক বা কালাকালবিহীন, এহি পস্সিকো __ এসে দেখার যোগ্য, ওপনযিকো 
উপনয়ন বা রক্ষাকবচ সদৃশ, পচচত্তং _ প্রত্য, বেদিতব্বো __ জ্ঞাতব্য, বিঞ্ঞুহী’তি __ 
বিজ্ঞ বা পডিতগণ কর্তৃক উপলব্ধ । 

সর্বশেষে সঙ্ঘ বন্দনা । সঙ্ঘ নয়গুণ সম্পন্ন- 

পালিতে সঙ্ঘের নয়গুণ বন্দনা 

সুপটিপন্নো ভগবতো সাবকসঙ্ঘো, উজুপটিপন্নো ভগবতো সাবকসজ্ঘো, এঞাযপটিপন্নো 
ভগবতো সাবকসজ্ঘো, সমীচিপটিপন্নো ভগবতো সাবকসজ্মবো, যদিদং চত্তারি 
পুরিসযুগানি, অঢ্ঠপুরিসপুগ্লা এস ভগবতো সাবকসজ্যো, আহুণেষ্যো, পাহুণেয্যো, 
দক্খিণেষ্যো, অঞ্জলি করণীষ্যো, অনুত্তরং পুঞ্ঞক্খেত্তং লোকস্সা*তি | 
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বাংলায় সজ্মের নয়গুণ বন্দনা 


ভগবানের শ্রাবকসঙ্ঘ সুপ্রতিপন্ন, খজু প্রতিপন্ন, ন্যায় প্রতিপন্ন, সমীচীন প্রতিপন্ন, 
ভগবানের শ্রাবকসঙ্ঘ চারযুগল ভেদে আট প্রকার পুরুষের আহ্বানযোগ্য, সৎকারযোগ্য, 
দান দেওয়ার উপযুক্ত পাত্র, অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে প্রণামযোগ্য, জগতের শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র । 


শব্দার্থ : সুপটিপন্নো  সুপ্রতিপন্ন, উজুপটিপন্নো - খজু প্রতিপন্ন, ঞ্রাযপটিপন্নো = ন্যায় 
প্রতিপন্ন, সমীচিপটিপন্নো __ সমীচীন প্রতিপন্ন, চত্তারি পুরিসযূগানি __ চার প্রকার 
পুরুষযূগল, আহ্ণেয্যো __ আহ্বানযোগ্য, পাহুণেষ্যো __ সতকারযোগ্য, দক্খিণেষ্যো __ 
দক্ষিণা বা দান দেওয়ার যোগ্য, অঞ্জলি করণীয্যো __ অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে প্রণামযোগ্য, 
অনুত্তরং পুঞ্ঞক্খেত্তং __ শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র, লোকস্সাঁতি _ জগতের । 

ত্রিরত্ব বন্দনা ছাড়া আরও বন্দনা বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে রয়েছে। যেমন- বোধি বন্দনা, 
দন্তধাতু বন্দনা, সপ্ত মহাস্থান বন্দনা ইত্যাদি। তোমরা ধাপে ধাপে এসব বন্দনা 
শিখবে । এতে তোমাদের জীবন আরও সুন্দর হবে। 


অনুশীলনী 

ক. ঠিক উত্তরে টিক ( ' ) চিহ্ন দাও : 
১. ত্রিরত্বু কীকী? 

ক. বুদ্ধ, দেবতা, ধর্ম খ. বুদ্ধ, ধর্ম, সঙ্ঘ 

গ. ধর্ম, গৃহী, সঙ্ঘ ঘ. বুদ্ধ, সন্যাসী, সঙ্ঘ 
২. বুদ্ধ শব্দের অর্থ কী ? 

ক. জ্ঞানী খ. ধ্যানী 

গ. দানী ঘ. মানী 
৩. স্বাক্খাতো - পালি শব্দটির বাংলা অর্থ কী? 

ক. সুদর্শিত খ. সুনন্দিত 


গ. সুব্যাখ্যাত ঘ. সুচিন্তিত 


১২ বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা 
৪. “সঙ্ঘবদ্ধ মিলন সুখকর’ - এ কথা কে বলেছেন? 


ক. দেবতা খ. খষি 
গ. ব্রহ্মা ঘ. বুদ্ধ 
৫. কারা শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র? 
ক. দেবগণ খ. মনুষ্যগণ 
গ. ভিক্ষৃসঙ্ঘ ঘ. প্রগতিসজ্ঘ 


খ. উভয় পাশের বাক্যাংশ মিল কর : 


১. বুদ্ধ, ধর্ম এবং সঙ্ঘ - এ তিনটি | ১. নয়গুণ সম্পন্ন । 
রত্বের উপাসনাকেই ২. আরও বন্দনা আছে। 
২. সমবেত বন্দনার দ্বারা ৩. ত্রিরত্ন বন্দনা বলা হয়। 
১ ৪. সুব্যাখ্যাত। 

৪. ত্রিরত্ বন্দনা ছাড়া ৫. একতা বৃদ্ধি পায়। 

৫. ভগবানের ধর্ম 
গ. সংক্ষেপে উত্তর দীও : 


১. বুদ্ধের ধর্ম কী কী সমন্বিত ? 
২. সুখ, সমৃদ্ধি ও পুণ্য অর্জনের জন্য কী করা উচিত? 
৩. বন্দনা করার জন্য কোথায় যেতে হয় ? 
৪. সমবেত বন্দনার প্রশংসা করে বুদ্ধ কী বলেছেন ? 
৫. সঙ্ঘ কয় গুণসম্পন্ন ? 
ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : 
১. বন্দনার উপকারিতা সংক্ষেপে আলোচনা কর । 
২. বুদ্ধের নয়গুণ কী কী? 
৩. ধর্মের ছয়গুণ বন্দনা পালিতে লেখ । 
৪. সঙ্বের নয়গুণ বন্দনা বাংলায় লেখ। 
৫. ত্রিরত্বু বন্দনা ছাড়া আরও কয়েকটি বন্দনার নাম উল্লেখ কর। 


তৃতীয় অধ্যায় 


পুজা ও দান 


বৌদ্ধদের নিকট পূজা অত্যন্ত গুরুতৃপূর্ণ । এজন্য বৌদ্ধমাত্রেরই পূজা করা কর্তব্য । পূজা 
করলে অশেষ পুণ্য সঞ্চয় হয়। মনে মৈত্রীভাব জাগে । দানের চেতনা উৎপন্ন হয়। 
সৎকাজে উৎসাহ বাড়ে । 


বৌদ্ধরা প্রতিদিন বুদ্ধের উদ্দেশে পূজা দিয়ে থাকেন। এগুলো হচেছ- ফুল পূজা, আহার 
পূজা, পানীয় পূজা ইত্যাদি । এ অধ্যায়ে আমরা প্রদীপ পুজা ও ধূপ পূজা সম্পর্কে জানব। 

প্রদীপ পুজা 
প্রদীপ পূজা কেন করা হয় ? আমরা বুদ্ধের উদ্দেশে এ পূজা করে থাকি প্রদীপের 
আলো অন্ধকার দূর করে। বুদ্ধ জ্ঞানের আলো জ্বেলে ত্রিলোকের অজ্ঞানতা দূর 
করেছেন। প্রদীপের আলো যেমন ক্ষণস্থায়ী, জীবনও তেমনি ক্ষণস্থায়ী। পৃথিবীর 
সবকিছুই অনিত্য । অনিত্য ভাবনা লোভ, দ্বেষ, মোহ দূর করে । সর্বপ্রকার তৃষ্ণা থেকে 
মুক্তিলাভের জন্য বুদ্ধের গুণাবলি স্মরণ করা হয় । 
প্রদীপ পূজা বিহারে অথবা নিজ ঘরে করা যায়। প্রত্যেক পূজায় দেহের পরিচছন্নতা ও 
মনের একাগ্রতা প্রয়োজন । পূজা করার কতকগুলো নিয়ম বা পদ্ধতি আছে। পরিষ্কার 
পরিচছন্ন হয়ে পবিত্র মনে বুদ্ধের ছবি অথবা মূর্তির সামনে দাড়াবে এবার প্রদীপ হাতে 
করজোড়ে হাটু ভেঙে বসবে প্রথমে ত্রিরত্ব বন্দনা করবে। এরপর পূজার গাথা আবৃত্তি 
করবে । গাথাটি নিচে দেওয়া হল। 

ঘনসারস্পদিত্তেন দীপেন তমধংসিনা, 
তিলোকদীপং সম্বুদ্ধং পুজযামি তমোনুদং। 

বাংলা অনুবাদ 


ঘনসার তৈলযুক্ত প্রদীপ অন্ধকার দূর করে। সে প্রদীপ দিয়ে ত্রিলোকের অজ্ঞানতা 
বিনাশকারী সর্বজ্ঞ বুদ্ধকে পূজা করছি। 


১৪ বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা 


পদ্যাকারে প্রদীপ পূজা 
অন্ধকার ধ্বংসকারী এ দীপ দানে, 
পুজিতেছি পুজিতেছি বুদ্ধ ভগবানে । 
দীপের আলোক যথা অন্ধকার হরে, 
জ্ঞানের আলোক তথা মোহ দূর করে। 
এ সলিতা, এ তৈল যবে ফুরাইবে, 
তখনি এ আলোকিত দীপ যাবে নিভে । 
এরুপ তৃষ্ণা তৈল গেলে ফুরাইয়া, 
জীবনের দুঃখ শিখা যায় নির্বাপিয়া। 
এ বন্দনা এ পুজা এ জ্ঞান প্রভায়, 
সর্ব তৃষ্ণা, সর্ব দুঃখ ক্ষয় যেন পায়। 
গাথা আবৃত্তির পর ভক্তি সহকারে বুদ্ধকে প্রণাম করবে । এরপর দাড়িয়ে বুদ্ধের সম্মুখের 
আসনে প্রদীপ জ্বালাবে। প্রদীপ জ্বালিয়ে আবার হাটু ভেঙে সাফ্টাঙ্গে বুদ্ধকে প্রণাম 
করবে। 


ধুপ পূজা 
ধূপ পূজা আমরা কেন করি ? সুগন্ধ ধূপ দিয়ে এ পূজা করা হয় । ধূপের সুবাস চারদিকে 


ছড়িয়ে পড়ে ও সুবাসিত হয়। ধূপের সুবাসের মতো আমাদের কুশল কর্মের ফল যেন 
সর্বত্র বিরাজ করে । ধূপ পূজায় বুদ্ধের গুণাবলি স্মরণ করে প্রার্থনা করা হয় । 
সন্ধ্যা বেলা ধূপ পূজা করার উপযুক্ত সময় । ধূপদানিতে ধূপ অথবা ধূপকাঠি জ্বালিয়ে 
বুদ্ধের সামনের বেদীতে রাখবে প্রথমে ত্রিরত্ন বন্দনা করবে। এরপর ভক্তিচিত্তে ধূপ 
পূজার গাথাটি আবৃত্তি করবে । গাথাটি নিচে দেওয়া হল : 
গন্ধসম্ভারযুত্তেন ধূপেনাহং সুগন্ধিনা, 
পূজযে পূজনেয্যন্তং পূজা-ভাজনমুত্তমং। 


বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা ১৫ 


বাংলা অনুবাদ 
গন্ধসম্ভারযুক্ত এ সুগন্ধ ধুপের দ্বারা আমি সেই পূজণীয় ব্যক্তিকে পূজা করছি। 
পদ্যাকারে ধূপ পূজা 
গন্ধসম্ভার যুক্ত এ ধূপ দানে, 

পূজিতেছি ভক্তিচিতে বুদ্ধ ভগবানে । 

ধূপের সুগন্ধে চারিদিক হয় সুবাসিত, 

পুণ্যের সঞ্জয় তেমনি হয় সুরভিত। 

সুগন্ধি এ ধূপদানে তোমায় মোরা সরি, 

জন্ম-জন্মান্তরে যেন পুণ্যলাভ করি। 
গাথা আবৃত্তি শেষে করজোড়ে বুদ্ধের উদ্দেশে প্রণাম করবে । তোমরা বিহার অথবা বাড়িতে 
নিয়মমতো পুজা দেবে । গাথাগুলো সুর করে আবৃত্তি করার অভ্যাস গড়ে তুলবে। 

দীন 
‘দান’ শব্দের অর্থ ত্যাগ ৷ স্বার্থত্যাগ করে যা দেওয়া হয় তাই দান। দানের গুরুত্ব 
অপরিসীম । দানের দ্বারা মানুষের চিত্ত পরিশুদ্ধ হয় এবং মোহমুক্তি ঘটে । দানের চেতনা 
মানুষকে দুস্থ অসহায়দের প্রতি সহানুভূতিশীল করে তোলে। বর্তমান ও পরজন্মে সুখ 
শান্তি লাভ করে। 
পালি গাথায় দশ রকমের দানীয় বস্তুর উল্লেখ আছে। যেমন - অন্ন, জল, বস্ত্র, সুগন্ধ 
দ্রব্য, শয্যা, গৃহ ইত্যাদি । 
দানের পূর্বে দাতাকে তিনটি বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে । 
১. সৎ উপায়ে অর্জিত অর্থ বা বস্তু প্রফুল্ল চিত্তে দান করাই উত্তম। 
২. লোভ, দ্বেষ ও মোহশূন্য হয়ে দানই সত্যিকার অর্থে উত্তম দান । 
৩. উপযুক্ত পাত্রে দান দেওয়াই উত্তম । মানুষের মধ্যে শীলবান ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ । অতএব, 
শীলবান ব্যক্তিকে দান দিলে বেশি পুণ্যলাভ হয়। 

দানের আবার প্রকারভেদ আছে। বৌদ্ধরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দান করেন। এর 
মধ্যে সঙ্ঘদান, অফ্টপরিষ্কার দান, কঠিন চীবর দান উল্লেখযোগ্য । এগুলোর মধ্যে 
সঙ্ঘদানই শ্রেষ্ঠ। এজন্য বলা হয়েছে সঙ্ঘদান দিলে মহাফল লাভ হয়। 


১৬ বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা 
সজ্ঘদান 


ভিক্ষুসজ্ঘের উদ্দেশে দান দেওয়াকে সঙ্ঘদান বলা হয়। বৌদ্ধরা জ্ঞাতিগণের মঙ্গল কামনায় 
সজ্ঘদান করেন । সঙ্ঘদান করলে জ্ঞাতিদের মঙ্গল হয়। দাতারও পুণ্য সঞ্চয় হয় । 
নিজগৃহে অথবা বিহারে এ দান সম্পন্ন করা যায়। সঙ্ঘদান করতে কমপক্ষে পাচজন 
ভিক্ষুর প্রয়োজন ৷ গৃহীরা নিজ ঘরেই ভিক্ষুসঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করে সঙ্ঘদান করেন । গৃহী 
বৌদ্ধরাই হচেছন দায়ক। 
ভিক্ষুগণ দীয়কের বাড়ি উপস্থিত হলে দীয়কগণ দানীয় বস্তু ভিক্ষুদের সামনে রাখেন । 
খাদ্যসামগ্রী থালায় সাজিয়ে দেন। পরিবারের সকল সদস্য ও আত্মীয়স্বজন ভিক্ষুদের 
সামনে করজোড়ে বসেন। ব্রিরত্ব বন্দনা করে পঞ্চশীল গ্রহণ করেন। এরপর সঙ্ঘদানের 
গাথা তিন বার আবৃত্তি করতে হয় । গাথাটি নিম্নরূপ - 

ইমং ভিক্খং সপরিক্খারং ভিক্খুসংঘস্স দেম । 

দতিস্পি ইমং ভি ভিক্খং সপরিক্খারং ভিক্খুসংঘস্স দেম । 

ততিযম্পি ইমং ভি ভিক্খং সপরিক্খারং ভিক্খুসংঘস্স দেম। 


বাংলা অনুবাদ 

প্রয়োজনীয় উপকরণসহ এ দানীয় বস্তু ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান করছি। 
দ্বিতীয়বারও প্রয়োজনীয় উপকরণসহ এ দানীয় বস্তু ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান করছি। 
তৃতীয়বারও প্রয়োজনীয় উপকরণসহ এ দানীয় বস্তু ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান করছি। 


নিমন্ত্ৰিত ভিক্ষুগণ জীবিত ও মৃত জ্ঞাতিগণের মঙ্গলের জন্য সুত্রপাঠ করেন। তারা 
ধর্মদেশনা করেন । দেশনা শেষে সবাই সাধু সাধু বলে তিন বার সাধুবাদ দেন। এভাবে 
সঙ্ঘদান কার্য সম্পন্ন হয়। 


১৭ 


বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা 


তাছাড়া গরিব 


প্রতিবেশীদের সাহায্যে এগিয়ে যাবে । শ্রেণীতে তোমার কোন গরিব বন্ধু থাকতে পারে। 
তে ছোট বেলা থেকে 


সাধ্যমত দান করবে। 
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সঙ্ঘদানের অনুষ্ঠান 
তখন ভিক্ষুসঙ্ঘকে 


কিনতে পারে না। তাঁকে এগুলো দিয়ে সাহায্য করতে পার। 


তোমরা খাবার থেকে কিছু খাবার ক্ষুধার্ত প্রাণীকে দেবে। এ 
তোমাদের দানের অভ্যাস গড়ে উঠবে । দানের পুণ্যফলে তোমার জীবন সুন্দর ও সুখময় 


হবে। 


তোমরা যখন বিহারে যাবে 


সময়মত খাতা কলম 


১৮ বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা 


অনুশীলনী 
ক. ঠিক উত্তরে টিক () চিহ্ন দাও : 
১. পূজা করলে মনে কী জম্মে ? 
ক. শত্রুভাব খ. মৈত্রীভাব 
গ. অহিংসাভাব ঘ. প্রতিহিংসাভাব 
২. বুদ্ধ কিসের অজ্ঞানতা দূর করেছেন ? 
ক. ব্রিলোকের খ. স্বর্ণের 
গ. ইহকালের ঘ. পরকালের 
৩. প্রজা শেষে কাকে প্রণাম করবে ? 
ক. দেবতাকে খ. বোধিসত্ুকে 
গ. বুদ্ধকে ঘ. ব্রক্ষাকে 
৪. পালি গাথায় কত রকমের দানীয় বস্তুর উল্লেখ আছে ? 
ক. সাত খ. আট 
গ. নয় ঘ. দশ 
৫. মানুষের মধ্যে কে শেষ্ঠ ? 
ক. ধনবান খ. জ্তানবান 
গ. শীলবান ঘ. রূপবান 
খ. শন্যস্থান পুরণ কর : 
১. অনিত্য ভাবনা __,-__-মোহ দূর করে। 
২. দীপের __যথা __হরে,-_ আলোক তথা __ দূর করে । 
৩. গন্ধসম্ভারযুত্তেন ___ পূজযে __ পূজা - ভাজনমুত্তমং । 
৪. বৌদ্ধরা বিভিন্ন _ মাধ্যমে __ করেন। 
৫. ত্রিরত্ব__করে-__গ্রহণ করেন। 
৬. প্রয়োজনীয় __ এ দানীয় বস্তু ___ দান করছি। 


বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা 
গ. উভয় পাশের বাক্যাংশ মিল কর : 


১৯ 


১. বৌদ্ধরা প্রতিদিন ১. মঙ্গল কামনায় সঙ্ঘদান করেন । 
২. ঘনসার তৈলযুক্তু প্রদীপ ২. আবৃত্তি করার অভ্যাস গড়ে তুলবে। 
৩. গাথাগুলো সুর করে ৩. বুদ্ধের উদ্দেশে পূজা দিয়ে থাকেন। 
৪. সঙ্ঘদান করতে কমপক্ষে ৪. অন্ধকার দর করে । 

৫. বৌদ্ধরা জ্ঞাতিগণের ৫. পাচজন ভিক্ষুর প্রয়োজন । 

ঘ. সংক্ষেপে উত্তর দাও : 

১. বৌদ্ধরা কী কী পূজা করে থাকেন? 

২. প্রদীপ পূজার পালি গাথা মুখস্থ লেখ । 

৩. ধূপ পূজার পালি গাথার অনুবাদ কর। 

৪. “দান' শব্দের অর্থ কী? দান কাকে বলে? 

৫. বিভিন্ন প্রকার দান উল্লেখ কর। 

৬. সঙ্ঘদানের পালি গাথা আবৃত্তি কর । 

৭. অসহায় দুস্থদের কীভাবে সাহায্য করবে? 


ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : 

১. প্রদীপ পূজা কেন করবে? 

২. ধূপ পূজা করলে কী হয়? 

৩. পদ্যাকারে প্রদীপ পুজা আবৃত্তি কর । 

৪. ধূপ পুজার পালি গাথা মুখস্থ লেখ। 

৫. বাংলা পদ্যাকারে ধূপ পুজা আবৃত্তি কর । 

৬. দাতাকে কোন কোন বিষয়ে সচেতন থাকতে হয়? 
৭. সঙ্ঘদানের নিয়মাবলি বর্ণনা কর। 


চতুর্থ অধ্যায় 


দশশীল 


এ অধ্যায়ে আমরা দশশীল জানব। তার আগে শীল কী- সে বিষয়ে ধারণা থাকা 
দরকার । শীলের অর্থ হচ্ছে- নিয়ম, নীতি, শৃঙ্খলা ইত্যাদি। বুদ্ধ দৈনন্দিন জীবনে 
সততা অবলম্বনের জন্য তার শিষ্যদের বহু উপদেশ দিয়েছেন। এসব উপদেশই হল 
শীল। শীল পালন করলে মানুষের চরিত্র সংযত হয়। সুন্দর জীবন গঠিত হয়। 

সুশীল বালক বলতে সৎ বা চরিত্রবান বালককে বোঝায় । যেসব নর-নারী বুদ্ধ নির্দেশিত 
শীল যথাযথভাবে পালন করেন তারা শীলবান। শীলবান নর-নারী সকলের প্রশংসার 
পাত্র। শীল পালনের দ্বারা সংযম, সত্যবাদিতা, শিষ্টাচার, জীবপ্রেম, বিলাসিতা পরিহার 
ইত্যাদি সদগুণাবলি অর্জন করা যায়। চুরি, মাদক দ্রব্য সেবন, উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন 
থেকে নিজেকে দূরে রাখা সম্ভব । এতে উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। সুতরাং 
মানুষের চারিত্রিক গুণাবলিই হচ্ছে শীল। 

আমরা ত্রিদ্ধারে কার্য সম্পাদন করে থাকি । এ তিনটি দ্বার হল- কায় (দেহ), বাক্য এবং 
মন ৷ দ্বার তিনটি সর্বতা সংযত রাখা প্রয়োজন। তাহলে সৎ কাজ সাধিত হবে। এদের 
যে কোনটির আচরণ অসংযত হলে সৎ কাজ সম্পাদিত হয় না। অসৎ কাজে লিপ্ত হলে 
মানুষ দুঃশীল বা চরিত্রহীন হয়। চরিত্রহীন মানুষ পশুর সমান। তারা সকলের নিকট 
নিন্দনীয়। এ জাতীয় লোকের সাথে মেলামেশা কখনও সুখের হয় না। তাই তাদের সঙ্গ 
থেকে সর্বদা নিজেকে দূরে রাখতে হবে। 

পৃথিবীতে যারা স্মরণীয় এবং বরণীয় হয়েছেন তারা সকলেই সৎ চরিত্রের অধিকারী । সব 
অর্জনের প্রধান কারণ । সুতরাং শীল পালন করে গুণাবলি অর্জনের জন্য সকলের যত্বুবান 
হওয়া উচিত। শীল পালন করলে সকল প্রকার দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। বুদ্ধমতে 
দুঃখমুত্তিই হল নির্বাণ। নির্বাণ বৌদ্ধদের পরম কাম্য । আর শীল হল নির্বাণ লাভের 
সোপান । এজন্য তোমাদেরকেও যথাযথভাবে শীল পালন করতে হবে । 


বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা ২১ 


ভগবান বুদ্ধের দু ধরণের শিষ্য আছেন- গৃহীশিষ্য এবং গৃহত্যাগী শিষ্য । গৃহীশিষ্য কারা? 
যারা মাতা-পিতা, স্রী-পুত্র, ভাই-বোন এবং আত্মীয়-স্বজনের সাথে পরিবারে বাস করেন 
তারাই গৃহীশিষ্য। পঞ্চশীল গৃহীদের নিত্য পালনীয় শিক্ষাপদ। পূর্ণিমা, অষ্টমী এবং 
অমাবস্যা তিথিতে তারা অস্টশীলও পালন করেন। অষ্টশীলকে উপোসথ শীল বলা হয়। 
উপোসথ শব্দের অর্থ উপবাস । উপোসথ শীল গ্রহণকারীরা এসব তিথিতে উপবাস ব্রত 
পালন করেন। উপোসথ শীল-গ্রহণকারী নর-নারীগণকে উপোসথিক বলা হয়। গৃহীগণ 
পঞ্চশীল ও অফ্টশীল পালন করেন। তাই এগুলো গৃহীশীল নামে পরিচিত। 


সংসার ত্যাগ করে যারা প্রবৃজ্যা ধর্মে দীক্ষা নেন তারা হলেন গৃহত্যাগী শিষ্য। প্রবজ্যা 
গ্রহণকারী শিষ্যগণকে শ্রামণ বলা হয়। শ্রামণদের জন্য দশশীল পালন বাধ্যতামূলক । 


শ্রামণেরা প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যে দুবেলা তাদের উপাধ্যায়ের (গুরুভত্তের) নিকট 
নতজানু হয়ে বসতে হয়। তারপর প্রথমে ব্রিরত্ব বন্দনা ও ভিক্ষু বন্দনা করতে হয়। 
প্রার্থনা শেষে গুরুভন্তে দশশীল প্রদান করেন। শ্রামণকে গুরুভন্তের মুখে মুখে শুদ্ধ 
উচ্চারণে পালি ভাষায় দশশীল গ্রহণ করতে হয়। গুরুভত্তে অতঃপর দশশীল 
যথাযথভাবে পালনের জন্য শ্রামণকে উপদেশ দেন। 


দশশীল গ্রহণরত শ্রামণেরা 


২২ বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা 
এবার আমরা ত্রিশরণসহ দশশীল কীভাবে প্রার্থনা করতে হয় তা জানব। 
পালিতে দশশীল প্রার্থনা 


ওকাস অহং ভন্তে, তিসরণেনসহ পব্বজ্জা সামণের দসসীলং ধন্মুং যাচামি, অনুগ্গহং 
কতা সীলং দেখ মে ভন্তে । 


দুতিযম্পি অহং ভন্তে, তিসরণেনসহ পব্বজ্জা সামণের দসসীলং ধন্মং যাচামি, অনুগ্গহং 
কতা সীলং দেখ মে ভন্তে । 
বাংলা অনুবাদ 


ভন্তে, অবকাশ প্রদান করুন। আমি ত্রিশরণসহ শ্রামণের দশশীল ধর্ম প্রার্থনা করছি। 
অনুগ্রহপূর্বক আমাকে শীল প্রদান করুন। 


দ্বিতীয়বারও ভন্তে, আমি ত্রিশরণসহ শ্রামণের দশশীল ধর্ম প্রার্থনা করছি। অনুগ্রহপূর্বক 
আমাকে শীল প্রদান করুন। 


তৃতীয়বারও ভন্তে, আমি ব্রিশরণসহ শ্রামণের দশশীল ধর্ম প্রার্থনা করছি। অনুগ্রহপূর্বক 
আমাকে শীল প্রদান করুন । 


প্রার্থনা শেষ হল। গুরুভত্তে এখন দশশীল প্রদান করবেন । তার মুখে মুখে শ্রামণকে 
দশশীল ক্রমান্বয়ে বলতে হবে। 


পালিতে দশশীল 
১. পাণাতিপাতা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি। 
২. অদিন্নাদানা বেরমণী সিকখাপদং সমাদিযামি । 
৩. অবুক্মচরিযা বেরমণী সিকখাপদং সমাদিযামি। 
৪. মুসাবাদা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি । 
৫. সুরা মেরেয-মজ্জ-পমাদট্ঠানা বেরমণী সিকখাপদং সমাদিযামি । 
৬. বিকাল ভোজনা বেরমণী সিকখাপদং সমাদিযামি । 


বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা 


৭. নচচ-গীত-বাদিত-বিসুকদসসনা বেরমণী সিকখাপদং সমাদিযামি। 

৮. মালা-গন্ধ-বিলেপন ধারণমন্ডন বিভূসনটঠানা বেরমণী সিকখাপদং সমাদিযামি । 
৯.উচ্চা সযন-মহাসযনা বেরমণী সিকখাপদং সমাদিযামি । 

১০. জাতর্প রজত পটিগৃগহনা বেরমণী সিকখাপদং সমাদিযামি । 

বাংলা অনুবাদ 

১. প্রাণিহত্যা বিরত থাকব- এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি। 

২. অদত্তবস্তু গ্রহণ (চেরি করা) থেকে বিরত থাকব- এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি। 
৩. অন্রন্মচর্য থেকে বিরত থাকব-এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি। 

৪. মিথ্যাকথন থেকে বিরত থাকব-এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি। 

৫. সুরাজাতীয় মাদকদ্রব্য সেবন থেকে বিরত থাকব-এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি। 
৬. বিকাল ভোজন থেকে বিরত থাকব ।- এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি। 


২৩ 


৭. নৃত্য-গীত-বাদ্য উৎসব প্রভৃতি প্রমত্ত চিত্তে দর্শন থেকে বিরত থাকব-এ শিক্ষাপদ 


গ্রহণ করছি। 


৮. মালা ধারণ, সুগন্ধ দ্রব্য লেপন, প্রসাধন, দ্রব্য, অলংকার ইত্যাদি ব্যবহার করা থেকে 


বিরত থাকবথ-এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি। 
৯.উচ্চাসন ও মহাশয্যায় শয়ন করা থেকে বিরত থাকব- এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি। 
১০. সোনা-রুপা গ্রহণ থেকে বিরত থাকব- এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি। 


গৃহী জীবন যাপন করলেও প্রত্যেক বৌদ্ধ পুত্রসন্তানকে জীবনে অন্তত একবার 
শ্রামণ্যধর্মে দীক্ষা নিতে হয় । গৃহীজীবন দুঃখময় । কিন্তু শ্রামণ্যধর্ম উনুত্ত আকাশের মত 


বিশাল ও উদার ৷ শ্রামণ ও ভিক্ষুগণ সংসার ত্যাগ করে দুঃখমুক্তির সাধনা করেন। 


নিজের ও অপরের মঙ্ালসাধন তাদের জীবনের প্রধান ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন । তাই 


তারা পূজনীয় । বুদ্ধ বলেছেন- ‘পূজনীয় ব্যক্তির পূজা করা উত্তম মঙ্গল ৷” 


২৪ বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা 


শীল পালনের সুফল 


একদা ভগবান বুদ্ধ তার শিষ্যদের নিয়ে নালন্দার কাছে পাটলী গ্রামে এসে উপস্থিত 
হন। সেখানে সমবেত উপাসক-উপাসিকাদের নিকট তিনি শীল পালনের পাঁচটি মহাফল 
লাভের কথা বর্ণনা করেন । এ পাঁচটি মহাফল নিগ্নরূপ- 


১. শীলবান নরনারী প্রচুর ধন-সম্পত্তির অধিকারী হন। 

২. শীলবান নরনারীর সুকীর্তি সর্বত্র প্রশংসিত হয়। 

৩. শীলবান নরনারী সর্বদা ভয় বা সংকোচনমুত্ত থাকেন। 
৪. শীলবান নরনারী সজ্ঞানে মৃত্যুবরণ করেন । 

৫. শীলবান নরনারী মৃত্যুর পর স্বর্গলোকে জন্মগ্রহণ করেন । 


অনুশীলনী 
ক. ঠিক উত্তরে টিক (৬) চিহ্ন দাও : 
১. সুশীল বালক বলতে কী বোঝায়? 
ক. দুষ্ট বালক খ. নিষ্ঠুর বালক 
গ. চরিত্রবান বালক ঘ. চরিত্রহীন বালক 
২. শীলবান নরনারী কীসের পাত্র? 
ক. দুর্নামের পাত্র খ. প্রশংসার পাত্র 
গ. কুনামের পাত্র ঘ. কুষশের পাত্র 
৩. আমরা কয়টি দ্বারে কর্ম সম্পাদন করে থাকি? 
ক. তিনটি খ. চারটি 
গ. পাঁচটি ঘ. ছয়টি 
৪. স্মরণীয় ও বরণীয় ব্যক্তিরা কীসের অধিকারী? 
ক. দুশ্চরিত্রের খ. অসৎ চরিত্রের 


গ. কুচরিত্রের ঘ. সচ্চরিত্রের 


বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা 
৫. দশশীল কাদের প্রতিপালনীয় ? 


ক. ব্রাহ্মণদের খ. ক্ষত্রিয়দের 
গ. শ্রামণদের ঘ. গৃহীদের 
খ. উভয় পাশের বাক্যাংশ মিল কর : 
১. শীল পালন করলে ১. শিষ্যগণকে শ্রামণ বলা হয়। 
২. অসৎ কাজে লিপ্ত হলে ২. সিকৃখাপদং সমাদিযামি । 
৩. প্রবুজ্যা গ্রহণকারী ৩. শ্রামণদের জন্য বাধ্যতামূলক । 
৪. দশশীল পালন ৪. মানুষের চরিত্র সুসংহত হয়। 
৫. বিকাল ভোজনা বেরমণী ৫. মানুষ দুঃশীল বা চরিত্রহীন হয়। 
গ. সংক্ষেপে উত্তর দাও : 
১. শীল পালন দ্বারা কী কী সদৃগুণাবলি অর্জন করা যায় ? 


২. কোন কোন শীলকে গৃহীশীল বলা হয় ? 
৩. শ্রামণেরা কার নিকট দশশীল প্রার্থনা করেন ? 
৪. অবুন্ষচরিযা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি - এর বাংলা অনুবাদ কী ? 
৫. কাকে জীবনে অন্তত একবার শ্রামণ্যধর্মে দীক্ষা নিতে হয় ? 
ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : 
১. গৃহীশিষ্য ও গৃহত্যাগী শিষ্য বলতে কী বোঝ ? 
২. দশশীল প্রার্থনা পালি ও বাংলায় লেখ। 
৩. দশশীলের বাংলা অনুবাদ ক্রমান্বয়ে লেখ । 
৪. শ্রামণ্যধর্মের গুণাবলি বর্ণনা কর। 
৫. শীল পালনের পাচটি সুফল বর্ণনা কর। 


২৫ 


পঞ্চম অধ্যায় 


গাথা 


গাথার প্রচলন প্রাচীন কাল থেকে । গাথার মাধ্যমে খুব সহজে নীতিকথা প্রচারিত হয়। 
গাথাকে এক কথায় ছোট ছোট পদ্য বলা যায়। সেকালে মুখে মুখে সৃষ্ট গাথা সুর করে 
গাওয়া হত। এ গাথাগুলোতে মনের সুন্দর ভাব সহজেই প্রকাশ পেয়েছে। 
ভগবান বুদ্ধ ধর্মদেশনার সময় গাথা ব্যবহার করতেন। পালি ভাষায় বুদ্ধ গাথাগুলো 
বলেছেন। তার ভাষিত প্রতিটি গাথায় আছে ধর্ম উপদেশ । বৌদ্ধদর্শন, জীবনপ্রণালী ও 
কর্তব্যকর্ম গাথার মাধ্যমে জানা যায়। ভিক্ষুসঙ্ঘ ও উপাসক-উপাসিকারা বুদ্ধের দেশনা 
শুনতে এলে তিনি মনোজ্ঞ ভাষায় গাথাগুলো বলতেন । গাথাগুলো বুদ্ধের জীবন-দর্শনের 
অন্যতম নির্দেশনা । মানব জীবনের সমস্যা সমাধানের উপায় । 
এসব গাথায় আছে পূজনীয় ব্যক্তির সেবা ও পূজা ৷ যথাযথ ধর্মপালন, সৎ জীবন যাপন । 
সকলের মঙ্গল সাধন। প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় গাথা আবৃত্তি করবে । গাথার উপদেশ 
সঠিকভাবে মেনে চলবে । এতে অনেক উপকার সাধিত হবে । 
অনুবাদসহ এ অধ্যায়ে কয়েকটি পালি গাথা দেওয়া গেল। তোমরা গাথাগুলোর অর্থ বুঝে 
নেবে । শুদ্ধ উচচারণে সুর করে আবৃত্তি করবে । 
১. 
নথি রাগসমো অগৃগি নথি দোসসমো গহো। 
নথি মোহসমং জালং নথি তণ্হাসম নদী ৷ 
(মল বগৃগো- ধম্মপদ) 

বাংলা অনুবাদ 
রাগসম অগ্নি নেই, দ্বেষসম গ্রহ নেই, মোহসম জাল নেই, তৃষ্কাসম প্লাবন নেই। 


বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা ২৭ 
পদ্যান্বাদ 


রাগ সমান অগ্নি নেই 
দ্বেষ সমান নেইকো বন্ধন, 
মোহ সম জাল নেই 
নদী নেই তৃষ্ণার মতন। 
২. 
মাতা যথা নিষং পুত্তং আযুসা একপুত্তমন্রক্খে, 
এবমিপ সব্বভূতেসু মানসং ভাবযে অপরিমাণং। 
(মেত্ সুত্তং-খুদ্দকপাঠো) 
বাংলা অনুবাদ 
মা যেমন নিজের একমাত্র পুত্রকে নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েও রক্ষা করে, সকল 
জীবের প্রতি তেমন অপ্রমেয় মৈত্রী ভাবনা করবে । 


পদ্যানুবাদ 


a 


একমাত্র পুত্রনন্দন 
মায়ের পরম ধন । 
ভালোবাস তেমনিভাবে 
সর্ব জীবগণ । 
ত. 
ন জচচা বসলো হোতি-ন জচচা হোতি ব্ৰাহ্মণো, 
কম্মুনা বসলো হোতি-কম্মুনা হোতি ব্ৰাহ্মণো । 
(বসল সূত্তং - সুত্ত নিপাত) 
বাংলা অনুবাদ 


জন্বের দ্বারা কেউ পতিত হয় না, জন্বের দ্বারা কেউ ব্রাহ্মণ হয় না। কর্মবশতই পতিত 
হয়, কর্মবশতই ব্রাহ্মণ হয় । 


২৮ বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা 
পদ্যানুবাদ 
জন্ম কাউকে করে না নিচু 
জন্ম কাউকে করে না ব্রাহ্মণ শুচি, 
কর্মই করে শুদ্ধ শুচি। 
৪. 
পাপমিত্তে বিবজ্জেতা ভজেষ্যুতপু্লে, 
ওবাদে চস্স তিটেঠয্য পথেন্তো অচলং সুখং । 
(বিমল স্থবির - থেরগাথা) 
বাংলা অনুবাদ 


পাপী মিত্রকে বর্জন করে উত্তম ব্যক্তির সেবা করবে । শাশ্বত নির্বাণসুখ প্রার্থনা করে 
তারই উপদেশে কাজ করবে । 


পদ্যানুবাদ 

পাপী মিত্রে কর না ভজনা, 
উত্তমের কর আরাধনা । 
নির্বাণসুখ যিনি করেন দেশনা, 
সবাই মিলে তার কর ভাবনা । 

৫. 
যাবজীবমিপ চে বালো পণ্ডিতং পহিরুপাসতি, 
ন সো ধম্মং বিজানাতি দব্বী সুপরসং যথা । 

বাংলা অনুবাদ 


মুর্খ ব্যক্তি আজীবন পণ্ডিতের সঙ্গে বাস করলেও ধর্মরস গ্রহণ করতে পারে না। চামচ 
যেমন ব্যঞ্জনের সাথে থেকেও ঝোলের আস্বাদ অনুভব করতে পারে না। 


বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা ২৯ 
পদ্যান্বাদ 


চামচ যদিও থাকে ঝোলে চিরকাল, 
বুঝে না কখনো তার লবণ কি ঝাল, 
মূর্খলোক সেরুপ পণ্ডিতের স্থানে, 

থাকিলেও চিরকাল ধর্ম নাহি জানে । 

৬. 
পোথকেসু যং সিপ্পং পরহখেসু যং ধনং, 
যথাকিচেচ সমুপন্নে ন তং সিপ্পং ন তং ধনং। 
(লোকনীতি - পণ্ডিত ক) 

বাংলা অনুবাদ 


অর্জন না করা বইয়ের বিদ্যা পরের হাতের ধনের মতো । প্রয়োজন হলে সে বিদ্যা ও ধন 
কোনো উপকারে আসে না। 


পদ্যানুবাদ 


a 


পুস্তকেতে বিদ্যা আর 
পরহস্তে ধন, 
প্রয়োজনে কখনো তা 
হয় না আপন। 
৭, 
আরোগ্য পরমা লাভা সনতুট্ঠি পরমং ধনং। 
বিস্সাসপরমা ঞাতি নিব্বানং পরমং সুখং। 
(সুখ বগ্‌গো - ধম্মপদ) 
বাংলা অনুবাদ 
আরোগ্য পরম লাভ, সন্তুষ্টি পরম ধন, বিশ্বাস পরম জ্ঞাতি, নির্বাণ পরম সুখ । 


৩০ বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা 
পদ্যান্বাদ 


আরোগ্য পরম লাভ 
সন্তুষ্টি পরম ধন, 
বিশ্বাস পরম জ্ঞাতি 
পরম সুখ নির্বাণ । 
৮. 
নথি বিজ্জাসমং মিত্তং ন চ ব্যাধিসমং রিপু 
ন চ অত্তসমং পেমং, ন চ কম্মসমং বল । 
(লোকনীতি - পন্ডিত কণ্ড) 
বাংলা অনুবাদ 
বিদ্যার সমান বন্ধ নেই। রোগের মতো শত্রু নেই। নিজের মতো আদরের বস্তু নেই। 
কর্মের মতো বল নেই। 
পদ্যানুবাদ 
বিদ্যাসম নেই মিত্র, 
ব্যাধিসম রিপু, 
নিজের সম নেই প্রেম, 
কর্মমম বল। 
আমাদের প্রতিদিনের পথচলায় গাথাগুলোর উপদেশ প্রয়োজনীয় । সেগুলো আমাদের 
প্রাত্যহিক জীবনে কাজে লাগে । উপদেশগুলো বুঝে নেবে । মেনে চলার চেষ্টা করবে। 
তাহলে জীবনে উন্নতি করতে পারবে । 


অন্শীলনী 


ক. ঠিক উত্তরে টিক ( ' ) চিহ্ন দাও : 

১. কোন ভাষায় বুদ্ধ গাথাগুলো বলেছেন ? 
ক. সংস্কৃত খ. হিন্দি 
গ. বাংলা ঘ. পালি 


বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা 
২. রাগের সমান কী নেই ? 


৩১ 


ক. অগ্নি খ. টাকা 
গ. জল ঘ. বিদ্যা 
৩. কার আরাধনা করবে £ 
ক. উত্তমের খ. বন্ধুর 
গ. নরগণের ঘ. ব্রাহ্মণের 
৪. পরম সুখ কী ? 
ক. আরোগ্য খ. বিশ্বাস 
গ. আহার ঘ. নির্বাণ 
খ. শূন্যস্থান পূরণ কর : 
১. একমাত্র __ মায়ের __ 
ভালোবাস তেমনিভাবে ৷ 
গ. উভয় পাশের বাক্যাংশ মিল কর : 
১. গাথার প্রচলন ১. আছে ধর্ম উপদেশ । 
২. তার ভাষিত প্রতিটি গাথার ২. প্রাচীন কাল থেকে । 
৩. একসাথে কয়েকটি গাথা ৩. করে না নিচু। 
৪. জন্ম কাউকে ৪. পরম সুখ নির্বাণ । 
৫. বিশ্বাস পরম জ্ঞাতি ৫. যুক্ত করা হলে তাকে সূত্র বলে। 
ঘ. সংক্ষেপে উত্তর দাও : 


১. গাথা কবে কখন প্রচলিত হয়েছে? 

২. গাথার উপদেশ থেকে কী জানবে? 

৩. সর্বজীবকে কীভাবে ভালোবাসতে হয়? 
৪. বসল সূত্রের উপদেশ কী? 


৩২ বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা 
৫. গাথার উপদেশ মেনে চললে কী লাভ হয় ? 
৬. লোকনীতি-পণ্ডিতকন্ডের পালি গাথাটি আবৃত্তি কর । 
ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : 
১. বুদ্ধ কোন সময়ে গাথাগুলো ব্যবহার করতেন ? 
২. মেত্ত সুত্তের গাথাটি মুখস্থ বল। 
৩. ধম্মপদের একটি পালি গাথার বাংলা অনুবাদ লেখ। 
৪. লোকনীতির একটি পালিগাথার বাংলা পদ্যরুপ লেখ। 
৫. মল বগৃগের গাথাটির উপদেশ নিজের ভাষায় লেখ । 


ষষ্ঠ অধ্যায় 


অভিধর্ম পিটক 


পৃথিবীতে বহু ধর্মমত প্রচলিত আছে। প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীদের রয়েছে নিজস্ব 
ধর্মগ্রন্থ । এসব ধর্মগ্রন্থ তাদের ধর্মপ্রচারকদের নিজ নিজ ধর্মমত নিয়ে রচিত বা 
সংকলিত। ভগবান বুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম হচেছ বৌদ্ধধর্ম । বৌদ্ধরা তার ধর্মের অনুসারী । 
বুদ্ধ দীর্ঘ পয়তাল্লিশ বৎসর ব্যাপী ধর্ম প্রচার করেন। এ সময় তিনি শিষ্য ও অনুসারীদের 
নিকট ধর্মীয় রীতি-নীতি, উপদেশ ও বাণী দেশনা করেছেন । এসব বিষয় যে সমস্ত 
গ্রন্খে সংকলিত হয়েছে তার নাম ত্রিপিটক। সুতরাং ত্রিপিটক বৌদ্ধদের পবিত্র 
ধর্মগ্রন্থ । ত্ৰিপিটক তিন খন্ডে বিভক্ত । এগুলো হল- 

১. বিনয় পিটক 

২. সুত্র পিটক 

৩. অভিধর্ম পিটক 

ইতোপূর্বে তোমরা বিনয় পিটক ও সূত্র পিটক সম্বন্ধে জেনেছ। অভিধর্ম পিটক হল 
ত্রিপিটকের তৃতীয় অংশ । এখন আমরা অভিধর্ম পিটকের অন্তর্গত গ্রনথগুলোর বিষয়বস্তু 
সংক্ষেপে জানব । 

চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে ব্রিপিটক সংকলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। সেই 
ইতিহাস তোমরা জান । এতে দেখা যায়, ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের তিনমাস পর 
প্রথম মহাসংগীতি অনুষ্ঠিত হয়। এ সংগীতিতে ভগবান বুদ্ধ-ভাষিত ধর্ম-বিনয় সংগৃহীত 
হয়েছিল। এর একশত বৎসর পর দ্বিতীয় সংগীতিতে একইভাবে ধর্ম-বিনয় সংগ্রহ করা 
হয়। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের তিনশত বৎসর পর সম্রাট অশোকের আমলে তৃতীয় 
সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়। এ সংগীতিতে ধর্মের তাত্বিক ও দার্শনিক বিষয়গুলোকে দুটি 
অংশে ভাগ করা হয়। নামকরণ হয় যথাক্রমে সূত্র ও অভিধর্ম । এভাবে বিনয়, সুত্র এবং 
অভিধর্ম নিয়ে পূর্ণাঙ্গ ত্ৰিপিটক সংকলিত হয় । এতে অভিধর্ম পিটকের পূর্ণ প্রকাশ ঘটে । 


৩৪ বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা 


অভিধর্ম পিটক কী? এতে কী কী বিষয় আলোচিত হয়েছে ? আসলে ধর্ম ও অভিধর্মের 
মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। শুধু ধর্মের মনস্তাত্তিক ব্যাখ্যাগুলোকে অধিক গুরুত 
দানের জন্য ‘অভি’ উপসর্গটি যুক্ত করা হয়েছে। বিশেষত চিত্ত, চৈতসিক, রুপ ও নির্বাণ 
- এ চারটি বিষয়ে তত্বমূলক আলোচনা রয়েছে অভিধর্ম পিটকে । 


চিত্ত হল মানুষের মন। চিত্ত যে বৃত্তি অবলম্বন করে তাকে বলা হয় চৈতসিক। চিত্ত ও 
চৈতসিক পরস্পর সম্পর্কযুক্ত । আবার রূপ হল জড় পদার্থের আকার এটা দর্শনীয় ও 
পরিবর্তনযোগ্য । কিন্তু নির্বাণ শান্ত, প্রণীত এবং পরম সুখদায়ক। অভিধর্মের 
বিষয়গুলোর সুক্ষ্ম বিশ্লেষণ সাধারণ মানুষের নিকট সহজবোধ্য ছিল না। এ কারণে 
ভগবান বুদ্ধ অগ্রশ্রাবক সারিপুত্রসহ তাবতিংস স্বর্গে গমন করেন। সেখানে 
তাবতিংসবাসী দেবগণের নিকট তিনমাসব্যাপী অভিধর্ম দেশনা করেন। 


অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । তাই অভিধর্ম পিটকে যেসব গ্রন্থ রয়েছে সেগুলোর নাম ও বিষয়বস্তু 
সম্পর্কে কিছু কিছু ধারণা থাকা দরকার । অভিধর্ম পিটকে সাতটি গ্রন্থ আছে। এ সাতটি 
গ্রন্থের সমষ্টিকে “সপ্তপ্রকরণ' বলা হয়। সপ্তপ্রকরণের প্রতিটি গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত 
পরিচিতি তুলে ধরা হল - 


১. ধম্মসঙ্ঞণি : এ গ্রন্থে কুশল ও অকুশল চিত্তের বর্ণনা আছে। কুশল অর্থ ভালো । 
আর অকুশল হল খারাপ । কুশলচিত্ত মানুষের জন্য মঙ্গলময়। অন্যদিকে অকুশল চিত্ত 
চরম দুঃখদায়ক। 

২. বিভঙ্গ : গ্রন্থটিতে ‘পঞ্চস্কন্ধ’ অর্থাৎ আমাদের শরীর ও মনের বিশদ ব্যাখ্যা 
আছে। পঞ্চস্কন্ধ হল - রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান । 

৩. ধাতৃকথা : বৌদ্ধধর্মের বেশ কিছু মৌলিক বিষয়ের তত্বমূলক ব্যাখ্যা গ্রন্থটিতে 
স্থান পেয়েছে । তাই এটি বৌদ্ধধর্মের অন্যতম দর্শনশাস্ত্। 

৪. পুগ্গলপঞ্ঞ্ত্তি : ‘পুগৃগল’ শব্দের অর্থ পুদ্গল যা দ্বারা ব্যক্তি, পুরুষ, সত্ব বা 
মানুষকে বোঝায় । পঞ্এত্তি হল প্রজ্ঞপ্তি বা পরিচয়। বিভিন্ন প্রকার পুরুষের যথার্থ 
পরিচয় তুলে ধরাই এ গ্রন্থের বিশেষত । 
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৫. কথাবথু : এ গ্রন্থটি বৌদ্ধদর্শন বিষয়ক তর্কশাস্ত্র। তৃতীয় সংগীতি শেষে 
মোগ্গলিপুত্ত তিস্স স্থবির এটি রচনা করেন । মুলত যুক্তিতর্কের মাধ্যমে মিথ্যাদৃষ্টি 
খণ্ডনই এ গ্রন্থ রচনার প্রধান উদ্দেশ্য । 

৬. যমক : ‘যমক’ শব্দটি যুগল বা জোড়া অর্থ নির্দেশ করে । গ্রন্থটিতে স্বপক্ষীয় ও 
প্রতিপক্ষীয় প্রশ্ন যুগলের সহজ সমাধান রয়েছে। 

৭. পট্ঠান : “পট্ঠান শব্দের অর্থ মূল কারণ বা প্রকৃত কারণ । এর বিষয়বস্তু কার্যকারণ 
নীতি সম্পর্কিত। বিশেষত নাম-রুপ বা শরীর ও মনের অনিত্যতা ও অনাত্মতা সম্পর্কে 
আলোচনাই এ গ্রন্থ গুরু পেয়েছে। 

উপরে বর্ণিত অভিধর্ম পিটকের গ্রন্থগুলো আমাদের মৌলিক ধারণা ও জ্ঞানবৃদ্ধির 
সহায়ক। বৌদ্ধদর্শন ও মনস্তত্ব বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের জন্য এসব গ্রন্থ পাঠ করা 
প্রয়োজন । বড় হয়ে গ্রন্থগুলো সংগ্রহ করে নিজে পড়বে। অন্যদেরকেও পড়তে উদ্দ্ধ 
করবে । 


অনুশীলনী 
ক. ঠিক উত্তরে টিক (৭) চিহ্ন দাও : 
১. ভগবান বুদ্ধ কোন ধর্ম প্রচার করেন ? 
ক. হিন্দুধর্ম খ. বৌদ্ধধর্ম 
গ. খিষ্ধর্ম ঘ. জৈনধর্ম 
২. ত্ৰিপিটক কাদের ধর্মগ্রন্থ ? 
ক. জৈনদের খ. হিন্দুদের 
গ. বৌদ্ধদের ঘ. খিষ্টানদের 
৩. কোন সংগীতিতে পূর্ণাঙ্গ ত্ৰিপিটক সংকলিত হয় ? 
ক. প্রথম সংগীতিতে খ. তৃতীয় সংগীতিতে 


গ. দ্বিতীয় সংগীতিতে ঘ. চতুর্থ সংগীতিতে 
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৪. ভগবান বুদ্ধ কাদের নিকট তিনমাসব্যাপী অভিধর্ম দেশনা করেন ? 


ক. তাবতিংস দেবগণের নিকট খ. সাধারণ মানুষের নিকট 
গ. তির্যক প্রাণীদের নিকট ঘ. নিরয়বাসীদের নিকট 
৫. অভিধর্ম পিটকে কয়টি গ্রন্থ আছে? 
ক. দুটি খ. চারটি 
গ. পাঁচটি ঘ. সাতটি 
খ. শূন্যস্থান পুরণ কর : 


১. __পিটক হচ্ছে ব্রিপিটকের __ অংশ । 
২. _ সূত্র ও অভিধর্ম নিয়ে = হয় পূৰ্ণাঙ্গ ত্রিপিটক। 
৩. অভিধর্ম পিটকের - গ্রন্থের সমষ্টিকে বলা হয় ৷ 
৪.__ চিত্ত চরম ৷ 
৫.-_ শেষে মোগ্নলিপুত্ত তিস্স স্থবির __ রচনা করেন। 
গ. সংক্ষেপে উত্তর দাও : 
১. ত্ৰিপিটক কয় খণ্ডে বিভক্ত ও কীকী? 
২. পঞ্চস্কন্ধ কী কী? 
৩. অভিধর্ম পিটকের চারটি প্রধান আলোচ্য বিষয় কী কী ? 
৪. অভিধর্ম পিটকের সপ্তপ্রকরণের গ্রন্থগুলোর নাম লেখ । 
৫. কুশল ও অকুশল শব্দ দুটির অর্থ কী? 
ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দীও : 
১. কখন এবং কীভাবে পূর্ণাঙ্গ ব্রিপিটক সংকলিত হয় ? 
২. বুদ্ধ তাবতিংসবাসী দেবগণের নিকট অভিধর্ম দেশনা করার কারণ কী ? 
৩. 'পুগ্গল' শব্দের অর্থ কী? পুগ্গলপঞ্এ্ত্তি গ্রন্থের বিশেষত কী ? 
৪. কথাবথু গ্রন্থটি কে রচনা করেন? গ্রন্থটি রচনার উদ্দেশ্য বর্ণনা কর। 
৫. ‘পট্ঠান’ শব্দের অর্থ কী? পট্ঠান গ্রন্থের মূল বিষয় আলোচনা কর। 


সপ্তম অধ্যায় 
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বৌদ্ধ ভিক্ষু ও উপাসক-উপাসিকাদের কিছু উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান আছে। যেমন - বুদ্ধ 
পূর্ণিমা, আষাঢ় পূর্ণিমা, প্রবারণা, কঠিন চীবরদান, প্রব্রজ্যা, উপসম্পাদা ইত্যাদি। এ 
অনুষ্ঠানগুলোও প্রধানত ধর্মীয় নীতিমালার আলোকে পালন করা হয়। এগুলোকে ধর্মীয় 
অনুষ্ঠান বলে। 

ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনে মন পবিত্র হয়। পুণ্য সঞ্চয় হয়। অধিকাংশ ধর্মীয় অনুষ্ঠান পূর্ণিমা 
তিথিতে উদযাপিত হয়। এই অনুষ্ঠানগুলোর ধর্মীয় বিশেষ গুরুতও আছে। এ সময়ে 
ভিক্ষু ও উপাসক-উপাসিকারা একস্থানে সমবেত হন। এতে যোগদানের মাধ্যমে 
পরম্পর সুসম্পর্ক, ভ্রাতৃতৃ ও সৌহার্দ্য গড়ে ওঠে । একতা বৃদ্ধি পায়। তোমরা এই 
অধ্যায়ে প্রবারণা, কঠিন চীবর দান, প্রবুজ্যা ও উপসম্পাদা সম্পর্কে জানতে পারবে । 


'প্রবারণা” শব্দের অর্থ আশার তৃপ্তি, অভিলাষ পূরণ, ধ্যান শিক্ষা সমাপ্তি বুঝায় । 
প্রবারণা আনন্দের দিন। কারণ, এ দিন বর্ষাবাসের তিনমাস পূর্ণ হয়। যে দিন বর্ষাব্বত 
পূর্ণ হয় সেদিন আশ্বিনী পূর্ণিমার দিন । আশ্বিনী পূর্ণিমাকে প্রবারণা পূর্ণিমা বলে। 

ভিক্ষুগণ একস্থানে বেশি দিন বাস করলে পরস্পর বাদ-বিসংবাদ হওয়া স্বাভাবিক। 
প্রবারণায় তারা পরস্পরের দোষ স্বীকার করেন । এতে নিজেদের ভূল বুঝাবুঝির সমাধান 
হয়। মনের মলিনতা দূর হয়। ভিক্ষু সঙ্ঘের পরস্পর মিলনে শ্রীবৃদ্ধি হয় । যথাসময়ে 
বর্ধাবাস ও প্রবারণা না করলে কঠিন চীবর দান করা যায় না। প্রবারণায় গৃহী উপাসক- 
উপাসিকারা আনন্দ উৎসব করেন । বিহারগুলো সুন্দরভাবে সাজানো হয়। বিভিন্ন রং- 
এর পতাকা তোলা হয়। সুন্দর সুন্দর পোশাক পরে শিশুরা মা বাবার সাথে বিহারে 
আসে । দানের উপকরণ সাজিয়ে উপাসক- উপাসিকারা বিহারে আসেন । সুন্দরভাবে 
সাজিয়ে বুদ্ধপুজা করেন। তারা সমবেতভাবে শীল গ্রহণ করেন। আগ্রহী উপাসক- 
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কক্ষে বসে ধ্যানে রত হন । বিকালে ধর্ম আলোচনা হয়। সন্ধ্যায় আকাশ প্রদীপ তোলা 
হয়। রঙিন ফানুস উড়িয়ে আনন্দ করা হয়। সমগ্র বৌদ্ধ জনপদ আনন্দে মুখর হয়ে 
ওঠে। 


এ অনুষ্ঠানগুলো বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বৌদ্ধরাও উদ্যাপন করে । 


ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম হল কঠিন চীবর দান। আশ্বিনী পূর্ণিমার পরদিন থেকে 
কার্তিকী পূর্ণিমা পর্যন্ত কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠিত হয়, বৎসরের অন্যান্য সময়ে এ দান 
করা যায় না। 


অন্যান্য দানের সাথে এই দানের পার্থক্য আছে। যে বিহারে কোনো ভিক্ষু বর্ধাবাস 
করেননি সেই বিহারে কঠিন চীবর দান হতে পারে না। একই বিহারে বৎসরে এক বার 
মাত্র কঠিন চীবর দান হয় । 


ভিক্ষুদের পরিধেয় বস্ত্রের তিনটি অংশ দান করা হয় । সেগুলো হ’ল - ১. সংঘাটি বা 
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দোয়াজিক ২. উত্তরাসঙ্ঘ বা বহির্বাস ৩. অন্তর্বসি বা পরিধেয় বস্ত্র। এ তিনটির যে 
কোনো একটি দান করা যায়। 
কয়েকটি নির্দিষ্ট নিয়মে কঠিন চীবর প্রস্তুত করা হয়। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সুতা কেটে, 
কাপড় বুনে সেলাই করে নিতে হয়। এসব কাজ শেষে কাপড় রঙিন করতে হয়। 
তবে রঙিন কাপড় সেলাই করেও দান করা যায়। নির্দিষ্ট দিনে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে 
দানকার্য সম্পন্ন করতে হয় । কঠিন চীবর দানের আগে ব্রিশরণ ও পঞ্চশীল গ্রহণ করতে 
হবে। 
কঠিন চীবর দানে অন্তত পাচ জন ভিক্ষু উপস্থিত থাকবেন । কঠিন চীবর দানের সময় 
নিম্নের উৎসর্গ মন্ত্রটি পাঠ করতে হয়। “ ইমং কঠিন চীবরং ভিক্খুসংঘস্স দেম, কঠিন 
অথরিতুং ৷” 
এই উৎসর্গ মন্ত্ৰটি তিন বার উচচারণ করতে হবে । সূত্রটির বাংলা অনুবাদ এরুপ : 
“কঠিনে পরিণত করার জন্য এই কঠিন চীবর ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান দিচ্ছি” । 


৪০ বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা 


ভিক্ষুগণ এই চীবর বিনয় নিয়মে “সীমাঘর' এ নিয়ে যান। সেখানে বিহারের বর্ধাবাস 
পালনকারী ভিক্ষুকে দান করেন । উপস্থিত ভিক্ষুগণ চীবর অনুমোদন করেন । 


ভগবান বুদ্ধ ত্রিশ জন ভিক্ষুকে উপলক্ষ করে কঠিন চীবর দান প্রবর্তন করেন। বুদ্ধ তার 
ভাষণে বলেছেন, কঠিন চীবর দানে বহু পুণ্য সঞ্চয় হয়। জীবনে এক বার হলেও কঠিন 
চীবর দান করা কর্তব্য । 


নতুন কাপড় পরে। বৌদ্ধ বিহারের চার পাশে মেলা বসে। বৌদ্ধ বিহার দীপমালায় 
সজ্জিত করা হয়। সন্ধ্যায় রঙিন ফানুস উড়ানো হয় । সম্মিলিতভাবে এই দান অনুষ্ঠানের 
গুরু অপরিসীম । 


প্রব্রজ্যা 


প্রবজ্যা বা শ্রামণের দীক্ষা গ্রহণ পবিত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠান । শ্রামণ্য ধর্মে দীক্ষা গ্রহণকে 
প্রবজ্যা বলে। রাজপুত্র সিদ্ধার্থ গৌতম রাজসম্পদ ত্যাগ করে মুক্তির সন্ধানে প্রবজ্যা 
গ্রহণ করেন । এভাবে যুগে যুগে অনেক মুক্তিকামী নরনারী প্রবৃজ্যা গ্রহণ করেছেন। বুদ্ধ 
বলেছেন- প্রবজ্যা গ্রহণ বড়ই কঠিন। প্রবজ্যা মুক্ত আকাশের মতো বাধা বন্ধনহীন। 
প্রবজিত হলে সহজেই কুশল কাজ করা যায়। 


প্রত্যেক বৌদ্ধকে জীবনে এক বার হলেও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে হয়। 
বুদ্ধ শাসনের উত্তরাধিকারী হতে হলে পুত্র-কন্যাকে সঙ্ঘে দান করতে হবে। সম্রাট 
অশোক নিজ পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সংঘমিত্রাকে বুদ্ধ শাসনে দান করেছিলেন । 


প্রবৃজ্যা নিতে হলে মাতা-পিতার অনুমতি নিতে হয়। সাত বছরের কম কোনো বালক 
প্রবজ্যা নিতে পারে না। প্রব্রজ্যা গ্রহণকারীকে শ্রামণ বলা হয়। শ্রামণ হতে হলে আটটি 
জিনিস প্রয়োজন । সেগুলো হল- ১. সংঘাটি, ২. উত্তরাসংঘ, ৩. অন্তর্বাস, ৪. ভিক্ষাপাত্র, 
৫. ক্ষুর, ৬. সুঁচ-সুতা, ৭. কটি বন্ধনী, ৮. জল ছাকনি। 


এসব প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে দীক্ষা গ্রহণকারী বৌদ্ধ বিহারে যাবে। মুন্ডিত মস্তক 
হয়ে এক জন উপযুক্ত ভিক্ষুর কাছে প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করবে। 


এরি 


রুপ: 


ও গৃ 
করতে পারবেন । 


প্রব্রজ্যা গ্রহণরত শ্রামণ, ভিক্ষু 
ভিক্ষু প্রব্রজ্যা দান 
অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাই পঞ্চশীল গ্রহণ করবেন। প্রব্রজ্যা গ্রহণকারী 


ভিক্ষুক যথা নিয়মে বন্দনা করবে । বন্দনার পর প্রবৃজ্যা প্রার্থনা করবে । প্রার্থনাটি এ 


দশ বৎসর বর্ধাবাস যাপনকারী 


ওকাস অহং ভন্তে, পববজ্জং যাচামি, 


যাচামি, 


দুতিযমিপ অহং ভন্তে, পববজ্জং 


ততিযমিপ অহং ভন্তে, পববজ্জং যাচামি । 
বাংলা অনুবাদ 


প্রভু অবকাশ প্রদান করুন, আমি প্রত্জ্যা প্রার্থনা করছি, 


রও প্রভ্‌ অবকাশ প্রদান করুন, আমি প্রবৃজ্যা প্রার্থনা করছি, 


তং 
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তৃতীয়বারেও প্রভ্‌ অবকাশ প্রদান করুন, আমি প্রত্রজ্যা প্রার্থনা করছি। 


প্রার্থনা শেষ হলে প্রবুজ্যা গ্রহণকারী চীবর পরবে । পুনরায় হাটু ভেঙ্গে বসে ত্রিশরণসহ 
দশশীল প্রার্থনা করবে । 


যিনি প্রব্রজ্যা দান করবেন তিনি হবেন শ্রামণের গুরুভন্তে। গুরুভন্তে শুদ্ধভাবে ব্রিশরণ 
আবৃত্তি করাবেন । 

এরপরে ভিক্ষু প্রবৃজ্যা দশশীল প্রদান করবেন। চতুর্থ অধ্যায়ে তোমরা দশশীল সম্পর্কে 
পড়েছ। 

প্রবজ্যা দেওয়া হলে গুরুভন্তে শ্রামণকে একটি ধর্মীয় নাম দেবেন। সেদিন থেকে 
শ্রামণকে বিনয় শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে । প্রতিদিনের প্রার্থনা, চলাফেরা, নিত্যকর্ম পালন 
বিনয় নিয়ম অনুসারে পরিচালিত হবে। গুরুভন্তে শ্রামণকে এসব শিক্ষা দেবেন। চীবর 
পরিধান থেকে খাওয়া, শয়ন, উপবেশন, পথচলা ইত্যাদি । এগুলো এরুপ- উচচহাস্য না 
করা; শরীর দুলিয়ে না হাটা; বাহু দুলিয়ে গ্রামে না হাটা বা গৃহে উপবেশন না করা; শব্দ 
করে না খাওয়া; কোমরে হাত রেখে গমন বা উপবেশন না করা কর্তব্য । খাওয়ার সময় 
অন্যের পাত্রে নজর না দেওয়া; মুখে শব্দ না করে ছোট ছোট গ্রাস ধরে খেতে হবে। 
যেখানে সেখানে থু থু ফেলবে না। এরুপ পঁচাত্তরটি শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। এই 
শিক্ষাপদগুলো এক জন শ্রামণের দৈনন্দিন পালনীয় কর্তব্য। এগুলোকে বলা হয় 
“সামণের সেখিযা’ ৷ “সেখিযা" শব্দের অর্থ হল শিক্ষণীয় বিষয়। 


শ্রামণ সবসময় গুরুর আদেশ মেনে চলবে । তার অনুমতি ছাড়া বিহারের বাইরে যাবে 
না। সকালে ঘুম থেকে উঠে বিহার প্রাজ্গণ, বোধিমণ্ডপ, চৈত্য ও সীমাঘর পরিষ্কার 
করবে । পুকুর বা কূপ থেকে জল আনবে ৷ যথাসময়ে গুরুর নিকট ধর্মশিক্ষা গ্রহণ করবে । 
রাতে ঘুমানোর সময় মৈত্রী ভাবনা করে ঘুমাবে । 

উপসম্পদা- শ্রামণ থেকে ভিক্ষু হওয়ার নিয়মকে উপসম্পদা বলে । এক জন শ্রামণের বয়স 
বিশ বৎসর পূর্ণ হলে উপসম্পদা নিতে পারবেন। গৃহী থেকে শ্রামণ্য ধর্মে দীক্ষা নেওয়ার 
নামই প্রবজ্যা। শ্রামণকে শিক্ষানবিশ হিসেবে ব্রতসমূহ পালন করতে হয় । আর শিক্ষানবিশ 
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কাল সমাপ্ত হলে উপসম্পদা গ্রহণ করা যায়। উপসম্পদা হল ভিক্ষুতে উপনীত হওয়া । 


কোনো অনুপযুক্ত শ্রামণকে উপসম্পদা দেওয়া হয় না। প্রয়োজনীয় নিয়ম-কানুন শেখার 
পর উপসম্পদা দেওয়া হয়। 


অনুশীলনী 

ক. ঠিক উত্তরে টিক (২) চিহ্ন দাও : 
১. শ্রামণ্য ধর্মে দীক্ষা গ্রহণকে কী বলে? 

ক. নির্বাণ খ. উপসম্পদা 

গ. প্রবজ্যা ঘ. উপোসথ 
২. ভিক্ষুদের কয় প্রকার পরিধেয় বস্ত্র দান করা হয় ? 

ক. তিন প্রকার খ. এক প্রকার 

গ. দু প্রকার ঘ. পাচ প্রকার 
৩.ভগবান বুদ্ধ কয়জন ভিক্ষুকে উপলক্ষ করে কঠিন চীবর দান প্রর্বতন করেন ? 

ক. ত্রিশ জন খ. পাচ জন 

গ. নয় জন ঘ. চার জন 
খ. উভয় পাশের বাক্যাংশ মিল কর : 

১. ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনে ১. সেদিন আশ্বিনী পূর্ণিমার দিন। 
২. যেদিন বর্ষাব্রত পূর্ণ হয় ২. মাতা-পিতার অনুমতি নিতে হয়। 
৩. ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে ৩. তিনি হবেন শ্রামণের গুরুভন্তে। 
8. যিনি প্রবজ্যা দান করবেন ৪. অন্যতম হল কঠিন চীবর দান । 
৫. প্রবৃজ্যা নিতে হলে ৫. মন পবিত্র হয়। 
গ. সংক্ষেপে উত্তর দাও : 

১. কয়েকটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নাম লেখ। 

২. প্রবারণা পূর্ণিমা কী ? 


৩. কঠিন চীবর দান কেন করা হয় ? 
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৪. প্রবৃজ্য৷ গ্রহণকারীদের কী বলে ? 
৫. শ্রামণ হতে হলে কী কী জিনিসের প্রয়োজন হয় ? 
৬. উপসম্পদা কী ? 
ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : 
১. বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নামগুলো লেখ। 
২. প্রবারণার বর্ণনা দাও । 
৩. কঠিন চীবর দানের উৎসর্গ মন্ত্রটি পালি ও বাংলায় লেখ। 
৪. প্রব্রজ্যা কাকে বলে ? 
৫. শ্রামণের প্রবৃজ্যা কীভাবে গ্রহণ করা হয় ? 
৬. প্রবজ্যা ও উপসম্পদার মধ্যে পার্থক্য কী ? 


অষ্টম অধ্যায় 


কর্ম ও কর্মফল 


যে যেমন কর্ম করে সে তেমন ফল পায়। সকল জীব কর্মের অধীন । বুদ্ধ তার উপদেশে 
বলেছেন- সকল প্রকার পাপ বর্জন করবে । নিজ চিত্তকে নির্মল করবে । সর্বদা কুশল কর্ম 
করবে । একে বুদ্ধের অনুশাসন বলে । 


ভালো কাজকে সুকর্ম বা কুশল কর্ম বলে। যদি কেউ ভালো কাজ করে তা যেন বারবার 
করে। কুশল কর্ম সুখকর । পুণ্যবান ব্যক্তিরা কুশল কর্ম করে আনন্দ লাভ করেন। সবাই 
তাদের প্রশংসা করে। অপরের কল্যাণ সাধন কুশল কর্মের উদ্দেশ্য । এতে নিজেরও 
মঙ্গল হয় । সুখী হতে হলে সব সময় কুশল কর্ম করতে হয়। 

অপরদিকে খারাপ কাজ করাকে অকুশল কর্ম বলে । অকুশল কর্ম ক্ষতিকর খারাপ কাজ 
করলে সবাই তার নিন্দা করে । অপরের ক্ষতি করলে নিজেরও ক্ষতি হয়। এতে অনেক 
কষ্ট পেতে হয়। 

কীভাবে কুশল কর্ম করা যায় বুদ্ধ তার নির্দেশ দিয়েছেন । অকুশল কর্ম কীভাবে পরিহার 
করা যায় বুদ্ধ তাও বলেছেন। 

কর্মের তিনটি দ্বার বা পথ- মন, কায় ও বাক্য । 

মন সুন্দর ও সংযত রাখবে । মনে কোনো হিংসা, বিদ্বেষ, লোভ যেন না জাগে । সুন্দর 
মন ভালো কাজ করতে সহায়ক । ফলে মনে কোনো পাপ উৎপন্ন হবে না। মন ভালো 
থাকলে শরীরও ভালো থাকে । 

কায় বা শরীরের দ্বারা কোনো প্রকার অপবিত্র কাজ করবে না। 

সংযত ও সুন্দরভাবে কথা বলবে । যাতে অন্যের মনে কষ্ট না পায়। 


মন, কায় ও বাক্য ভালো রাখার উপায়- বারবার কুশল কর্ম করা । ভালো কাজের কথা 
চিন্তা করলে কুশল চেতনা সঞ্চার হয়। 
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বড়দের সম্মান করবে সময়মতো সাহায্য করবে মনে রাখবে, নিজের কর্মফলের জন্য 
নিজেই দায়ী । অন্যকে দোষ দেওয়া যায় না। 


ছেলে-মেয়ে ভালো কাজ করলে মা-বাবা প্রশংসা পায়। সুতরাং সব সময় ভালো কাজ 
করবে । 


অপরের সাথে ভালো ব্যবহার করবে । তাহলে তুমিও আদর, স্নেহ, ভালোবাসা পাবে । 


নিজে দান করবে । অন্যকেও উৎসাহিত করবে । যাঁরা কুশলকর্ম সম্পাদন করেন তারা 
মৃত্যুর পর স্বর্গে গমন করেন। স্বর্গে দেবতারা বাস করেন । স্বর্গে সুখ লাভ হয়। 


অপরদিকে অকুশল কর্ম করলে, মৃত্যুর পরে নরক গমন করতে হয় । নরকে অনেক দুঃখ, 


জ্বালা ও যন্ত্রণা। যারা পাপী তারা এসব দুঃখ ভোগ করে । নরকে প্রেতরা থাকে । তাদের 
অশেষ দুঃখ । তারা নানা রকম দুর্ভোগে ভোগে । 

প্রাণী মাত্রই কর্মের অধীন । মানুষ নিজেই নিজের কর্ম করে । কর্মই সুখ-দুঃখের কারণ । 
কর্ম সকল কিছুর নিয়ামক । কর্ম ছোট-বড়-হীন উত্তম প্রাণীতে বিভক্ত করে দেয় । 
প্রাণিজগতে মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ । ভালো-মন্দ বুঝবার ক্ষমতা মানুষের মতো আর কোনো 
প্রাণীর নেই। 

জ্ঞানীরা সবসময় কুশল কর্ম করেন। কুশল কর্মের কথা চিন্তা করেন। অন্যের মঙ্গলের 
কথা ভাবেন । কুশল কর্মের ফলে তারা নির্বাণ লাভ করেন। 

এবার তোমরা অকুশল কর্ম ও কুশল কর্মের দুটি কাহিনী জানবে । 

বুদ্ধের অগ্রশ্বাবক মৌদগল্যায়ন স্থবির একসময় চলার পথে দেখলেন এক কুৎসিত 
পেত্বীকে। পেত্বীর আগে আগে চলছে শ্রেতহস্তীর ওপর বসা এক জন সুন্দর পুরুষ । 
সাজানো পাল্কিতে একটি রুপসী মেয়ে । 

এই তিন জনের পেছনে কাদতে কীদতে ছুটে চলেছে সেই ভয়ানক চেহারার পেত্রীটি । সে 
ছোরার আঘাতে নিজের শরীর ছিন্ন ভিন্ন করে চলেছে । বুক চাপড়ে চাপড়ে কাঁদছে আর 
দৌড়াচেছ। 


স্থবির জিজ্ঞেস করলেন- এরা কারা? তুমিই বা কে? 
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উত্তরে পেত্বী বলল- প্রভু, এখানে প্রথমটি আমার বড় ছেলে । মাঝেরটি দ্বিতীয় ছেলে । 
শেষের জন আমার ছোট মেয়ে । ওরা সবসময় দান শীলাদি পুণ্য কাজ করত। কিন্তু 
আমি ছিলাম বড়ই কৃপণ ও লোভী । আমার ঘরে ভিক্ষু শ্রমণ এলে তাদের গালি দিতাম । 
নানা রকম কটু কথা বলতাম । মন খারাপ করে তারা যেন আর না আসেন । এই অকুশল 
কর্মের ফলে মৃত্যুর পর প্রেতকুলে উৎপন্ন হয়েছি। অপরের খাবার কেড়ে নিয়ে খাই। 
অন্যের প্রাণ নিয়ে তার মাংস খেয়ে ফেলি। তারপরও আমার খিদে যায় না। বহুকাল 
ক্ষুধার জ্বালায় মহাদুঃখ ভোগ করছি। আমি নিজের শরীরের রত্তুমাংস নিজেই খাচিছ। 
পেত্রী পূর্বজন্মের পাপের ফলে নিদারুণ দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছে। স্থবির 
মহামৌদগল্যায়নের দয়া হল। তিনি পেত্বীকে উপদেশ দিলেন । তার উপদেশ শুনে পেত্বী 
মহাদুঃখ থেকে মুক্তি পেল। 


পেত্বীকে উপদেশরত স্থবির মহামোগ্গন্লায়ন 
দেখ, অকুশল কর্মের ফল কত ভয়াবহ! 
সাধ্যমতো দান করবে । শীল পালন করবে । দান শীল পালনের ফল অসীম। 
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এবার কুশল কর্মের একটি কাহিনী জানবে । 


ভগবান বুদ্ধের সময় । তিনি তখন রাজগৃহের বেখুবন বিহারে অবস্থান করছেন । তখন 
রাজগৃহে ছিল এক দরিদ্র বালক । সে এক জন চাষীর যব ক্ষেতের দেখাশোনা করত। 
আর প্রভুর বাড়িতে সকাল বিকাল খাবার খেত। এক দিন সকালের খাবার হাতে মাঠে 
গেল। হাতে খান কয়েক পিঠা । বালক ঠিক করল মাঠে গিয়ে সে পিঠাগুলো খাবে । তার 
কাজ শেষে মাঠের পাশে একটি গাছের তলায় গিয়ে বসল। এ সময় এক জন অর্হুৎ 
ভিক্ষু এ পথ দিয়ে যাচিছলেন। ভিক্ষু ধীরে ধীরে গাছের তলায় বালকের কাছে এসে 
দাড়ালেন। 


ভিক্ষু কোনো উত্তর দিলেন না। বালক বুঝতে পারল ভিক্ষু অভুক্ত । বালক বলল - ভন্তে, 
অনুগ্রহ করে এই পিঠাগুলো গ্রহণ করুন। 
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বালক সব খাবারই ভিক্ষুকে দান করল। ভিক্ষু বালকের সামনে বসেই পিঠাগুলো আহার 
করলেন। তিনি বালককে দানের ফল ব্যাখ্যা করলেন। বালক ভিক্ষুর উপদেশ শুনে 
অত্যন্ত আনন্দিত হল । বালক চিন্তা করল- এই মহান ভন্তেকে আজ আমি আহার দান 
করেছি। যদিও তা অতি সামান্য তবুও উত্তম ব্যক্তিকে দান করেছি। 


এসব চিন্তা করে বালকের মনে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হল। সেদিনের সেই বালকটি এই দানের 
ফলে সুখে জীবনযাপন করল। মৃত্যুর পর দেবলোকে উৎপন্ন হল। দেখ কুশল কর্ম 
মহাফলদায়ক।। প্রসন্নচিত্তে কূশলকর্ম করেছিল বলে দরিদ্র বালকটি দেবপুত্র হয়ে অশেষ 
সুখ ভোগ করেছিল । তোমরা দান করবে । শীল পালন করবে । এতে জীবন সুন্দর হবে। 
তোমরা দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করবে । সবাই ভালো বলবে । 


অনুশীলনী 
ক. ঠিক উত্তরে টিক ( ' ) চিহ্ন দাও : 
১. সুখী হতে হলে সবসময় কী করতে হয় ? 
ক. কুশল কম খ. প্রশংসা 
গ. ভ্রমণ ঘ. নিদ্রা 
২. কর্মের পথ কয়টি ? 
ক. তিনটি খ. দশটি 
গ. একটি ঘ. চারটি 
৩.নিজ কর্মফলের জন্য কে দায়ী ? 
ক. অপর খ. নিজে 
গ. শিক ঘ. ভিক্ষু 
৪. অকুশল কর্ম করলে মৃত্যুর পর কোথায় গমন করে ? 
ক. স্বর্গে খ. নরকে 


গ. বিদেশে ঘ. দেশে 
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৫. পূর্বজন্বে পেত্রী কী রকম ছিল ? 


ক. কৃপণ ও লোভী খ. মোটা 
গ. দীর্ঘদেহী ঘ. রোগা 
৬. বালক কাকে দান করেছিল? 
ক. অর্হৎ ভিক্ষুকে খ. ভিখারিকে 
গ. অনাথকে ঘ. চাষীকে 


খ. উভয় পাশের বাক্যাংশ মিল কর : 


১. যে যেমন কর্ম করে ১. কুশল কর্ম বলে। 

২. ভালো কাজকে ২. কুশল কর্ম করেন। 

৩. অপরের কল্যাণ সাধন ৩. সে তেমন ফল পায়। 

৪. কর্মের তিনটি দ্বার বা পথ - ৪. কুশল কর্মের উদ্দেশ্য । 

৫. জ্ঞানীরা সবসময় ৫. কায়, বাক্য ও মন। 
গ. শূন্যস্থান পূরণ কর : 


১. বুদ্ধ তার __ বলেছেন সকল প্রকার - বর্জন করবে। 
২.-__কর্ম__। 


২. কুশল কর্মের উদ্দেশ্য কী ? 
৩. কর্মের পথ কয়টি ওকী কী ? 
৪. পেত্রীটি কীরুপ ছিল ? 
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৫. ভিক্ষু শ্রমণ এলে সে কী করত? 

৬. অকুশল কর্মের ফল কী হল ? 

৭. বালক কাকে দান করল ? 
ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : 

১. বুদ্ধের অনুশাসন কী ? 
. মন, কায় ও বাক্য ভালো রাখার উপায় কী ? 
. জ্তানীরা সবসময় কীসের কথা চিন্তা করেন ? ফল হিসেবে কী লাভ করেন ? 
. পেত্রীর ছেলেমেয়েরা কেন সুন্দর ও সুখী হল? 
. পেত্নীর দুর্দশার কারণ কী ? 
. কুশল কর্মের কাহিনীটি নিজের ভাষায় লেখ। 
. বালক কীভাবে কুশল কর্ম করল ? 
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নবম অধ্যায় 
সিদ্ধার্থ গৌতম ছয় বৎসর কঠোর সাধনা করে বুদ্ধত লাভ করেন। তিনি হলেন বুদ্ধ । 
বুদ্ধ হয়ে যে চিরন্তন সত্য তিনি উপলদ্ধি করেন তা হল চতুরার্য সত্য । 
চত্রার্য সত্য হল- দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখ নিরোধ এবং দুঃখ নিরোধের উপায় । 
চত্রার্য সত্যের মূল কথা হল জগৎ দুঃখময়। দুঃখ উৎপন্ন হওয়ার কারণ অবিদ্যা বা 
তৃষ্ণা । তৃষ্ণার কারণে মানুষ বার বার জন্মগ্রহণ করে। মৃত্যু হয়। বার বার জন্ম-মৃত্যু 
দুঃখময়। জন্ম- মৃত্যুর হাত থেকে চিরমুক্তি হল নির্বাণ। নির্বাণ লাভই বৌদ্ধদের পরম 
কাম্য । 
বিমুক্তি লাভ করতে হলে যথার্থ সাধনার দরকার । নির্বাণ সাধনার জন্য বুদ্ধ একটি 
নির্দিষ্ট পথের সন্ধান দিয়েছেন। এর নাম আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ। আর্ধ-অষ্টাঙ্গিক মার্গ 
হল আটটি অঙ্গ সমন্বিত পথ । বুদ্ধ একে “মজ্ঝিম পটিপদা’ বা মধ্যম পথ’ বলে 
নির্দেশ করেছেন। 
অত্যধিক কঠোর সাধনা কিংবা অতিরিক্ত ভোগবিলাস কোনোটাই দুঃখমুক্তির উপায় নয়। 
বরং অন্তরায়। তাই এ দুই অন্ত বর্জন করে বুদ্ধ মধ্যম পথ অনুসরণের উপদেশ 
দিয়েছেন। মধ্যম পথ অনুশীলনের দ্বারা নির্বাণ লাভের পথ সুগম হয়। 


বুদ্ধ নির্দেশিত মধ্যম পথ বা আর্ধ-অষ্টার্গিক মার্গ তিন ভাগে বিভক্ত । যথা- 
সম্যক দৃষ্টি 

সম্যক সংকল্প 

সম্যক বাক্য 
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সম্যক কর্ম 
সম্যক জীবিকা 
সম্যক ব্যায়াম 
সম্যক স্তি 
সম্যক সমাধি 
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আর্ধ-অষ্টাঙ্গিক মার্গের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেওয়া হল- 


> 


-D 


৮. 


. সম্যক দৃষ্টি : সম্যক শব্দের অর্থ সঠিক বা যথার্থ । সুতরাং,সম্যক দৃষ্টি হল সঠিক বা 


যথার্থ দৃষ্টি । চত্রার্য সত্য যথার্থভাবে উপলব্ধি করাকে সম্যক দৃষ্টি বলা হয় । 


সম্যক সংকল্প : এর অর্থ সৎ বা উত্তম সংকল্প। লোভ, দ্বেষ, মোহ ইত্যাদি অকুশল 
ভাব ত্যাগ করা উচিত। কুশল চিন্তায় আত্মনিয়োগ করে অন্যের মঙ্গল সাধনই 
সম্যক সংকল্প । 


. সম্যক বাক্য : সৎ বা সুভাষিত বাক্যই হল সম্যক বাক্য । মিথ্যা, কটু, বিভেদ 


সৃষ্টিকারী ও অর্থহীন বাক্য - এগুলো হল অকুশল বাক্য । অন্যদিকে সত্যবাক্য, 
প্রিয়বাক্য এবং অর্থপূর্ণ বাক্য বলাই সম্যক বাক্য । সম্যক বাক্য প্রয়োগের দ্বারা মানুষ 
সকলের প্রিয়ভাজন হয় । 


‘ সম্যক কর্ম : সৎ বা পবিত্র কর্মকে সম্যক কর্ম বলা হয়। সকল প্রকার অকুশল কর্ম 


পরিত্যাগ করতে হবে। হত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মাদক দ্রব্য সেবন ইত্যাদি অকুশল 
কর্ম। বিনয়সম্মত এবং আত্মপর হিতকর কর্মগুলো হচেছ কুশল কর্ম। সৎকর্ম 
সমপাদনই হল সম্যক কর্ম । 

সম্যক জীবিকা : সৎ বা পবিত্র জীবিকাই হল সম্যক জীবিকা । বৌদ্ধধর্মে পাঁচ প্রকার 
বাণিজ্য নিষিদ্ধ । এগুলো হল - অস্ত্র, বিষ, প্রাণী, মাংস ও মাদকদ্রব্য বাণিজ্য । কৃষি, 
ব্যবসা-বাণিজ্য এবং চাকুরির সৎ উপার্জন দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করাই উত্তম । মূলত 
সৎ উপার্জনই হল সম্যক জীবিকা । 


. সম্যক ব্যায়াম : সম্যক ব্যায়ামের অর্থ হল সৎ উদ্যম বা প্রচেষ্টা । ইন্দ্রিয় সংযম, 


পাপের বিনাশ, কুশল উৎপাদন ও বৃদ্ধির প্রচেষ্টাই হল সম্যক ব্যায়াম । 


. সম্যক স্মৃতি : কুশল কর্ম বার বার স্মরণ করাই সম্যক স্মৃতি। পূর্বের অকুশল কর্ম 


স্মরণ করা সম্যক স্মৃতি নয়। অকুশল স্মৃতি মানুষকে পাপ পথে পরিচালিত করে। 
সুতরাং সবসময় কুশল কর্ম সম্পাদন করে স্মৃতিতে জাগরুক রাখাই উত্তম । 


সম্যক সমাধি : সমাধি হল মন বা চিত্তের একাগ্রতা । মানুষের মন কখনো স্থির 
থাকে 
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না। সর্বদা চঞ্চল থাকে । চঞ্চল চিত্ত দ্বারা সৎকাজ করা যায় না। মুলত চঞ্চল চিত্তকে 
সংযত রাখাই হল সম্যক সমাধি । 

আর্ধ-অক্টাঙ্গিক মার্গ ভগবান বুদ্ধের এক অভিনব আবিষ্কার । আর্য-অফ্টাঙ্গিক মার্গ 
নির্বাণ-পথ প্রদর্শক । এর সুফল অবর্ণনীয় । 


তোমরা আর্ধ-অষ্টার্গিক মার্গ ভালোভাবে বুঝতে চেষ্টা কর। ইহকাল ও পরকালের 
সুখের জন্য আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন অত্যাবশ্যক । 


অনুশীলনী 
ক. ঠিক উত্তরে টিক () চিহ্ন দাও : 
১. চতুরার্য সত্যের মূল কথা কী? 
ক. জগৎ সুখময় খ. জগৎ দুঃখময় 
গ. জগৎ লোভময় ঘ. জগৎ মোহময় 
২. বুদ্ধ আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গকে কোন পথ বলে নির্দেশ করেছেন? 
ক. মধ্যম পথ খ. উত্তম পথ 
গ. প্রথম পথ ঘ. শেষ পথ 
৩. আর্ধ-অক্টাঙ্গিক মার্গ কয় ভাগে বিভক্ত? 
ক. দুই খ. তিন 
গ. চার ঘ. পাচ 
৪. আর্ধ-অক্টাঙ্গিক মার্গ কয়টি অঙ্গে বিভক্ত? 
ক. দুটি খ. চারটি 


গ. ছয়টি ঘ. আটটি 
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৫. আর্য-অফ্টাঙ্গিক মার্গ কোন পথ প্রদর্শক? 


ক. বিপথ খ. কুপথ 
গ. নির্বাণ পথ ঘ. আকাশ-পথ 
খ. শূন্যস্থান পুরণ কর : 


. = হাত থেকে __ হল নির্বাণ । 

২. অত্যধিক কঠোর জীবন যাপন কিংবা অতিরিক্ত -_ কোনোটাই ___ উপায় নয় । 
৩. __ যথার্থভাবে __ করাকে সম্যক দৃষ্টি বলা হয়। 

. ___ সাথে জড়িত কোনো -_ গ্রহণ করা যাবে না। 


uv 
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৫. মূলত চঞ্চল ___ সংযত রাখাই হল সম্যক _ | 
গ. সংক্ষেপে উত্তর দাও : 
১. দুঃখ উৎপত্তির প্রধান কারণ কী ? 
২. বুদ্ধ আর্-অক্টাঙ্গিক মার্গকে কোন পথ বলে নির্দেশ করেছেন ? 
৩. অকুশল বাক্য কী কী ? 
৪. বৌদ্ধধর্মে কোন কোন বাণিজ্য নিষিদ্ধ ? 
৫. সম্যক স্মৃতি বলতে কী বোঝ ? 
ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : 
১. আর্ধ-অষ্টার্গিক মার্গের নাম ক্রমানুসারে লেখ । 
২. সম্যক সংকল্প বলতে কী বোঝ? এর বর্ণনা দাও। 
৩. সম্যক জীবিকা সম্পর্কে আলোচনা কর। 
৪. সম্যক ব্যায়াম সম্বন্ধে লেখ । 
৫. সম্যক সমাধির বিবরণ দাও । 


দশম অধ্যায় 


এঁতিহাসিক স্থান 


তোমরা পূর্বে তীর্থ ও মহাতীর্থ সম্পর্কে জেনেছ। এ অধ্যায়ে এতিহাসিক স্থান সম্বন্ধে 
জানতে পারবে । 


লুম্বিনী, বুদ্ধগয়া, সারনাথ ও কুশীনগর - এ চারটি স্থান বুদ্ধের পবিত্র জীবনের সঙ্গে 
জড়িত ৷ বৌদ্ধমতে এগুলো মহাতীর্থ। 


বুদ্ধ ও তার শিষ্য-প্রশিষ্যরা দেশ-বিদেশে ধর্ম প্রচার করেছেন। বৌদ্ধ রাজা, মহারাজারা 
বহু বিহার, স্তুপ, চৈত্য ও স্তম্ভ তৈরি করেছিলেন । বুদ্ধের জীবনের অনেক স্মৃতি এসব 
স্থানে জড়িয়ে আছে। এগুলো বৌদ্ধ তীর্থস্থান হিসেবে সুপরিচিত । 


বৌদ্ধ ভিক্ষুসঙ্ঘ বুদ্ধের বাণী নগরে প্রান্তরে প্রচার করেছেন । সম্রাট অশোক ও কণিম্ক 
ভারত ও ভারতের বাইরে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছিলেন । বুদ্ধের সাধনা ও তার ধর্মপ্রচার 
এদেশে বিরাট সভ্যতার সৃষ্টি করে । কালের ইতিহাসে অনেক কিছু বিলীন হয়ে যায়। 


বর্তমানে খনন কাজের ফলে বৌদ্ধ কীর্তির বহু নিদর্শন পাওয়া গেছে। এসব বৌদ্ধধর্মের 
ইতিহাসের সঠিক তথ্য বহন করছে। এগুলো বৌদ্ধ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান। 


এতিহাসিক স্থান হল- তক্ষশীলা, রাজগৃহ, বৈশালী, শ্রাবস্তী, নালন্দা, অজন্তা প্রভৃতি । 
বাংলাদেশেও এরুপ প্রসিদ্ধ এতিহাসিক স্থান আছে। যেমন- পাহাড়পুর, ময়নামতি ও 
মহাস্থানগড় । এছাড়া চট্টগ্রামের চক্রশালা, মহামুনি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । এসব 
গুরুত্বপূর্ণ স্থান পরিদর্শন করলে মনের প্রসারতা বাড়ে। ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি 
পায়। খননকৃত স্থানগুলোর গুরুত্ত অনেক। এখান থেকে প্রাপ্ত দ্রব্য, দলিল ও তথ্য 
প্রচলিত অনেক তথ্যকে ভূল প্রমাণ করেছে। এঁতিহাসিক স্থানগুলো আমাদের অতীত 
গৌরবের স্বাক্ষর । 


এখানে কয়েকটি এতিহাসিক স্থানের বিবরণ দেওয়া হল : 
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বৈশালী 


বেসার নামে পরিচিত । লিচছবিদের গণরাজ্যের রাজধানী ছিল বৈশালী । 


বুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত বৈশালী তখন সমৃদ্ধ নগরী ছিল। এখানে অনেক প্রাসাদ, 
ক্টাগার, প্রমোদ উদ্যান ও পুকুর ছিল। তথাগত বুদ্ধ এখানে অনেকবার এসেছিলেন । 
তিনি বৈশালীতে তার সর্বশেষ বর্ষা অতিবাহিত করেন । 


এখানে বুদ্ধ তার শিষ্যসহ সুবিখ্যাত নর্তকী আমুপালীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন । পরে তাকে 
ত্রিশরণে দীক্ষিত করেন। আমুপালী ধর্মসাধনা বলে অর্হঁতৃফল লাভ করেছিলেন। 
বৈশালীর চাপাল চৈত্যে অবস্থানকালে বুদ্ধ তার মহাপরিনির্বাণের কথা ঘোষণা করেন। 
বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর লিচছবিরা তার পবিত্র দেহাবশেষ বৈশালীতে একটি স্তুপে 
সংরক্ষণ করেছিলেন । পরবর্তীতে খনন কাজের ফলে এই আদি স্তুপের সন্ধান পাওয়া 
গেছে। 

্রত্বতান্তিকদের মতে রাজাবিশালকা গড় নামে পরিচিত স্থান প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের 
এলাকা । খনন কাজের ফলে এখানে অনেক প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া গেছে। পরিব্রাজক 
হিউয়েন সাঙ ও ফা-হিয়েন নগরী পরিদর্শন করেছিলেন । এখানে তারা অনেক প্রাচীন 
শিল্পের নমুনা দেখতে পান। তাদের বিবরণীতে জানা যায় বৈশালী জনবহুল নগরী ছিল। 


রাজাবিশালকা গড়ের উত্তরে আছে সিংহমূর্তির একটি স্তম্ভ। এতে আছে সম্রাট 
অশোকের শিলালিপি । 


এই স্মৃতিময় স্থানটি বৌদ্ধদের নিকট অত্যন্ত পবিত্র । 
নালন্দা 


নালন্দা ভারতের বিহার রাজ্যের রাজধানী পাটনা জেলায় অবস্থিত। এর পূর্ব নাম 
বড়গাও। রাজগৃহ থেকে এর দুরত্ব প্রায় দশ কিলোমিটার ৷ নালন্দা পাটনা শহর থেকে 
নব্বই কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত। রাজগৃহ নগরীর উপকণ্ঠে নালন্দা ছিল একটি 
উন্নত গ্রাম। এখানে অনেক ধনী ব্যক্তির আবাস ছিল। ভগবান বুদ্ধ নালন্দায় পাবারিক 
আম্রবনে তার শিষ্যদের ধর্মদেশনা করতেন। পরে কয়েকজন ধার্মিক ও ধনী ব্যক্তি এ 
জমি কিনে বুদ্ধকে দান করেন । 
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তিব্বতি এতিহাসিক তারানাথের মতে সম্রাট অশোক নালন্দা মহাবিহারের পত্তন করেন । 
এ বিহারকে কেন্দ্র করে পরবর্তীকালে গড়ে ওঠে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় । রাজা ধর্মপালের 
সময় এর খ্যাতি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে । 


নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসস্তুপ 
বহু রাজা, মহারাজা ও ধনী ব্যক্তি এই বিহার ও শিক্ষাকেন্দ্রের উন্নয়নের জন্য অর্থ ও 
জমি দান করেন। গুপ্ত বংশীয় রাজারা এবং রাজা হর্ষবর্ধন ছিলেন এর পৃষ্ঠপোষক । 
তিব্বতি পরিবাজকের বর্ণনায় এ বিশ্ববিদ্যালয়ে আটটি হলঘর ও ৩০০টি কক্ষ ছিল। 
নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হওয়া গৌরবের বিষয় ছিল। ছাত্রদের কাছ থেকে কোনো 
বেতন নেওয়া হত না। খাদ্য, কাপড় ইত্যাদি বিনামূল্যে দেওয়া হত। 
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বহু খ্যাতিমান পণ্ডিত এখানকার ছাত্র ছিলেন। দেশ-বিদেশ থেকে ছাত্ররা এখানে 
পড়াশুনা করতে আসতেন । খিফীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ 
নালন্দায় আসেন । তিনি এখানে পাচ বছর আবাসিক ছাত্র ছিলেন । বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন 
শিক্ষক ছিলেন পনের শত। শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল দশ হাজার । বাংলাদেশের কৃতী 
সন্তান মহাপন্ডিত শীলভদ্র ছিলেন অধ্যক্ষ । বাংলাদেশের শীল রতি ও অতীশ দীপঙ্কর 
একসময় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন । চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ প্রায় দশ 
বছর নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান করেন। এখান থেকে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে 
বৌদ্ধধর্ম প্রচার করা হয়। 


বাংলার পাল রাজাদের আমলে নালন্দার খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে । তারা বিহারের 
ব্যয় নির্বাহের জন্য জমি দান করেন। বড় বড় বিহার ও গ্রন্থাগার নির্মাণ করেন । এখন 
আর নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই খ্যাতি নেই। এসকল আজ ধ্বংসস্তূপে পরিণত 
হয়েছে । ধ্বংসাবশেষের নিদর্শনগুলো সংরক্ষণ করা হয়েছে। বিহার সরকার বৌদ্ধশাস্ত্ 
অধ্যয়ন ও গবেষণার জন্য নব নালন্দা মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। এটি পূর্বের 
বিশৃবিদ্যালয়ের অনুকরণে করা হয়েছে। 

সাচী 
ভিলসা সাঁচীর নিকটতম রেলওয়ে স্টেশন মহারাজ বিন্দুসারের রাজতৃকালে যুবরাজ 
অশোক এ অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি এখানকার এক ধনবান শ্রেষ্ঠীর কন্যাকে 
বিয়ে করেন। শ্রেষ্ঠীর কন্যার গর্ভে পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সংঘমিত্রার জন্ম হয়। স্থানটির 
প্রতি অশোকের বিশেষ প্রীতির কারণে এটি অন্যতম বৌদ্ধকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। 
তথাগত বুদ্ধের দেহাবশেষের ওপর প্রধান স্তুপটি সম্রাট অশোক নির্মাণ করান। এটি 
সাঁচী স্তুপ নামে পরিচিত। এর পাশে আরও ছোট ছোট স্তুপ রয়েছে। 
বৌদ্ধ স্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শন এই সাচী স্তুপ । চল্লিশ মিটার ব্যাসের এ স্তুপের উচচতা 
ছিল তের মিটার ৷ ভূমি থেকে কিছু উপরে দুই মিটার প্রশস্ত প্রদক্ষিণ পথ রয়েছে। স্তুপের 
শীর্ষে বেদীর ওপর চারকোনা একটি বাক্সে বুদ্ধের দেহভস্ম রক্ষিত ছিল। স্তুপটি 
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ঘিরে লোহার রেলিং আছে। চারদিকে চারটি অপূর্ব সুন্দর তোরণ রয়েছে। বুদ্ধের জন্ম, 
বোধিলাভ ও ধর্মপ্রচারের কাহিনী স্তুপ-গাত্রে চিত্রিত করা হয়েছে। এছাড়া জাতকের 
কাহিনীর ছবিও রয়েছে। 


¥ 


+ 


স্তুপের কাছেই আছে একটি অশোক স্তম্ভ । আশেপাশের স্তুপ থেকে সারিপুত্র ও 
মৌদগল্যায়নের দেহভস্মের পাথরের পেটিকা পাওয়া গেছে। অনেকগুলো সঙ্ঘারামের 
ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। সাচী বিভিন্ন এতিহাসিক ঘটনায় সমৃদ্ধ । 


পুরুষপূর 
পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে পুরুষপুর অবস্থিত। এর বর্তমান নাম 


পেশোয়ার ৷ প্রাচীনকালে পুরুষপুর গান্ধার রাজ্যের রাজধানী ছিল। বৌদ্ধ সম্রাট 
কণিষ্ক এখানে রাজত্ব করতেন । তিনি পুরুষপুরে একটি সুবৃহৎ বিহার ও চৈত্য নির্মাণ 
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করেছিলেন । বিহার ও চৈত্যটি যথাক্রমে কণিষ্ক বিহার ও কণিষ্ক চৈত্য নামে পরিচিত। 
কণিষ্ক বিহারে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বিদ্যাচর্চা করতেন । 


এখানে কণিষ্ক একটি স্তুপ নির্মাণ করেছিলেন । চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ও হিউয়েন 
সাঙ স্তুপটি পরিদর্শন করেছিলেন । পাঁচতলা বিশিষ্ট স্তুপটি দেখে তারা মুগ্ধ হন। 
হিউয়েন সাঙ কণিষ্ক বিহারটি ধ্বংস অবস্থায় দেখেছিলেন তবুও তিনি সংলগ্ন সিঁড়ি 
দিয়ে এক চূড়া থেকে অন্য চুড়ায় গিয়েছিলেন । 

সম্রাট কণিষ্কের পৃষ্ঠপোষকতায় এখানে একটি বৌদ্ধ মহাসংগীতির আয়োজন করা হয় । 
এটি কণিষ্ক সংগীতি নামে পরিচিত। পণ্ডিতদের মতে এটি ছিল চতুর্থ সংগীতি। 
বসুমিত্র, অশৃঘোষ প্রমুখ পাচশত ভিক্ষু পতিত এ অধিবেশনে যোগদান করেছিলেন । এ 
সময় ত্ৰিপিটক সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হয়। সম্রাট কণিষ্ক তামার পাতে সমগ্র 
ত্ৰিপিটক খোদাই করিয়েছিলেন । 


পুরুষপুর একসময় শিক্ষাক্ষেত্রে মধ্য এশিয়ার প্রাণকেন্দ্র ছিল। এখানে এক হাজার 
সঙ্ঘারামের ধ্বংসাবশেষ পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে । 


মহাস্থানগড় 
অবস্থিত । এর প্রাচীন নাম পুদ্রবর্ধন। স্থানটি মনোরম ও প্রাকৃতিক দৃশ্যে ভরপুর । 


এক সময়ে পুদ্রবর্ধন উত্তর বঙ্গের শাসনকেন্দ্র ছিল। মৌর্য, গুপ্ত ও পাল আমলে 
মহাস্থানগড় ছিল বৌদ্ধদের ধর্মীয় প্রাণকেন্দ্র । এখানে তৈরি হয়েছিল অনেক বিহার, 
চৈত্য ও বৌদ্ধধৰ্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান । 

খনন কাজের ফলে এখানে বিভিন্ন যুগের বহু ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে। বৌদ্ধ যুগের 
বহু নিদর্শন এখানে বিদ্যমান । 


বিখ্যাত পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ এখানে এসেছিলেন। তিনি এখানে অনেকগুলো বৌদ্ধ 
প্রতিষ্ঠান দেখেছিলেন । নগরপ্রান্তে বুদ্ধের দেহাবশেষ সংরক্ষিত একটি স্তুপও দেখতে 
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পান। সম্রাট অশোক স্তুপটি নির্মাণ করেছিলেন। ১৯৩১ সনে প্রাপ্ত অশোকের 
শিলালিপিতে পুগ্রবর্ধন সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় । 


১৯৭৩-৭৪ সনে প্ৰত্নতত্ব বিভাগ বাসু বিহারের ধ্বংসস্তপ আবিষ্কার করেন । 


হিউয়েন সাঙের বর্ণনা অনুসারে সাত শতের বেশি ভিক্ষু এখানে বসবাস করতেন। 
পূর্বাঞ্চলের বিখ্যাত পণ্ডিতগণ অধ্যয়নের জন্য এখানে আসতেন । বিহারের ধ্বংসাবশেষ 
থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে চল্লিশটি ব্রোঞ্জের বুদ্ধমূর্তি। এর মধ্যে রয়েছে ধ্যানী বুদ্ধ, 
বোধিসত্তু অবলোকিতেশৃবর প্রভৃতি মূর্তি। ধর্মচক্রের চারদিকে রয়েছে উপাসিকাদের 
্রার্থনারত ছবি । এছাড়া প্রাচীন মুদ্রাও পাওয়া গেছে। 

মহাস্থানগড়ের খনন কাজ অনেকদিন আগে শুরু হয়েছিল। এখনও শেষ হয়নি । মাটি 


চাপা পড়ে আছে অনেক প্রাচীন নিদর্শন । সঠিকভাবে প্রত্বতান্তিক গবেষণার কাজ চালান 
হলে এদেশের প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে আরও তথ্য জানা যেতে পারে। 
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পাহাড়পুর 

নওগা জেলার জামালগঞ্জ রেল স্টেশন থেকে প্রায় চার কিলোমিটার দূরে পাহাড়পুর 
অবস্থিত খিস্টীয় নবম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত পালবংশের রাজারা বাংলাদেশ 
শাসন করেছিলেন । পালবংশের রাজারা সবাই বৌদ্ধ ছিলেন। রাজা ধর্মপাল এখানে 
একটি বিরাট বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। এটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ সোমপুর বিহার ৷ প্রায় ২৭ 
একর জমি জুড়ে বিহারটি প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেসময় এতবড় বিহার হিমালয়ের দণাঞ্লে 
আর ছিল না । রাজা ধর্মপাল এ বিহারকে কেন্দ্র করে আরও পঞ্চাশটি বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্ 
প্রতিষ্ঠা করেন। 


৯ ৪৯ ২৮০৮] 


Pere Sees AE 
ছা 


পাহাড়পুর 


প্ৰত্নতাত্বিক খননের ফলে এর ধ্বংসাবশেষ চিহ্নিত হয়েছে। ইটের তৈরি উঁচু ও পুরু 
প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল প্রতিষ্ঠানটি । এর ভেতরে ছিল ১৭৭টি কক্ষযুক্ত বিরাট বিহার ও 
একটি সুবিশাল মন্দির । বিহার সংলগ্ন ছিল জলাধার । প্রায় ২২টি নালার সাহায্যে জল 
নিষ্কাশনের ব্যবস্থা ছিল। এগুলো বৌদ্ধ ভিক্ষু শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য করা 
হয়েছিল। 
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সোমপুর মন্দিরের ভিত্তি ও নিচের চতৃরের কারুকাজ ছিল অপূর্ব । পোড়ামাটির তৈরি 
ফলকে বিভিন্ন চিত্র সহজেই মনকে আকর্ষণ করে । 

খনন কাজের ফলে রাজা মহেন্দ্রপালের আমলের শিলালিপি ও পাথরের মূর্তি পাওয়া 
যায়। খলিফা হারুন-অর-রশিদের আমলের মুদ্রাও আবিষ্কৃত হয়েছে। এতে মনে হয়, 
পালবংশের সঙ্গে আরবদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। 

মহাপন্ডিত বোধিভদ্র ও অতীশ দীপভ্কর এ বিহারে অবস্থান করেন। পরে অতীশ 
দীপত্কর তিব্বত গিয়ে তিব্বতি ভাষায় বহু গ্রন্থ অনুবাদ করেন। পালবংশের পতনের 
পর ধীরে ধীরে বিহারের জৌলুস লুপ্ত হতে থাকে । একসময় প্রাকৃতিক কারণে এটি 
মাটির গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। 


বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার এ লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন। 


অনুশীলনী 

ক. ঠিক উত্তরে টিক (৭) চিহ্ন দাও : 

১. বুদ্ধ কোথায় তার মহাপরিনির্বাণের কথা ঘোষণা করেন ? 
ক. পাবারিক আম্বনে খ. চাপাল চেত্যে 
গ. জেতবনে ঘ. বাসু বিহারে 

২. কোন রাজা নালন্দা মহাবিহারের পত্তন করেন? 

ক. কণিষ্ক খ. প্রসেনজিৎ 
গ. বিস্বিসার ঘ. অশোক 
৩. সীঁটী স্তুপের উচচতা ছিল - 
ক. তের মিটার খ. ত্রিশ মিটার 
গ. তেত্রিশ মিটার ঘ. তেতাল্িশ মিটার 

৪. পুরুষপুরের বর্তমান নাম কী ? 

ক. লাহোর খ. পেশোয়ার 


গ. আফগানিস্তান ঘ. মুলতান 
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৫. মহাস্থানগড় কোন জেলায় অবস্থিত ? 


ক. রাজশাহী খ. দিনাজপুর 
গ. রংপুর ঘ. বগুড়া 
৬. পাহাড়পুরে অবস্থিত বিহারটির নাম ছিল - 
ক. রাজকারাম খ. বেণুবন 
গ. সোমপুর ঘ. শালবন 
খ. উভয় পাশের বাক্যাংশ মিল কর : 
১. বৌদ্ধ ভিক্ষুসঙ্ঘ বুদ্ধের ১. বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বিদ্যাচর্চা করতেন । 
২. লিচছবিদের গণরাজ্যের ২. নিকটতম রেলওয়ে স্টেশন । 
৩. রাজগৃহ নগরীর উপকণ্ঠে ৩. উত্তর বঙ্গের শাসনকেন্দ্র ছিল। 
৪. ভিলসা সাচীর ৪. বাণী নগরে-প্রান্তরে প্রচার করেছেন । 
৫. কণিম্ক বিহারে ৫. সবাই বৌদ্ধ ছিলেন। 
৬. একসময়ে পুদ্রবর্ধন ৬. রাজধানী ছিল বৈশালী । 
৭. পালবংশের রাজারা ৭. নালন্দা ছিল একটি উন্নত গ্রাম । 
গ. সংক্ষেপে উত্তর দীও : 


১. পাঁচটি প্রসিদ্ধ এতিহাসিক স্থানের নাম লেখ। 

২. কোন কোন পরিব্রাজক বৈশালী এসেছিলেন ? 

৩. নালন্দা কোথায় অবস্থিত ? এর প্রাচীন নাম কী ? 

৪. সাচীর প্রতি সম্রাট অশোকের প্রীতির কারণ কী ছিল? 

৫. পুরুষপুর কোথায়? এখানে কোন বৌদ্ধ সম্রাট রাজতৃ করতেন ? 
৬. মহাস্থানগড়ের প্রাচীন নাম কী? এ স্থানটি কেমন ছিল ? 

৭. সোমপুর বিহারে কোন কোন পণ্ডিত অবস্থান করেছিলেন ? 
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ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : 
১. এতিহাসিক স্থানগুলো কেন দর্শন করবে? 
২. বুদ্ধের জীবনের সঙ্গে বৈশালী কীভাবে জড়িত ছিল? 
৩. নালন্দা বিশৃবিদ্যালয়ের বিবরণ দাও । 
৪. সীটী স্তুপের নির্মাণ কৌশল বর্ণনা কর। 
৫. বৌদ্ধ এতিহাসিক স্থান হিসেবে পুরুষপুরের বর্ণনা দাও । 
৬. বাসু বিহারের খনন কাজের বিবরণ দাও । 
৭. ইতিহাস প্রসিদ্ধ সোমপুর বিহারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও । 


একাদশ অধ্যায় 


জাতক 


তোমরা জান জাতক গৌতম বুদ্ধের পূর্বজন্মের কাহিনী । উপদেশ দিতে গিয়ে তিনি 
জাতকের গল্পগুলো বলেছেন । বোধিসত্ত বা বুদ্ধাজ্কুর রূপে তিনি অনেক ভালো ভালো 
কাজ করেছিলেন । শেষ জন্যে পূর্ণজ্ঞান লাভ করেছেন। পূর্ণজ্ঞান বা বুদ্ধত্ব লাভ করতে 
হলে অনেক কুশল কাজ করতে হয় । শিষ্যদের উপদেশ দেওয়ার সময় তিনি দান, শীল, 
ভাবনার কথা বলতেন । তখন জাতকগ্ুলো বলতেন। এতে তাদের সমস্যার সমাধান 
হত। তারা সঠিক পথে চালিত হতেন। 


বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর জাতক সংগৃহীত হয়। বুদ্ধের সময়কাল থেকে আজ পর্যন্ত 
জাতক মানব জীবনের দিক-নির্দেশক। 


উপদেশচছলে কথিত জাতক কাহিনীগুলো মানব-মনে তথাগত বুদ্ধের অতীত জীবন 
সম্পর্কে কৌতুহল জাগায় । মানুষ সৎ উপদেশে সঠিক পথে চলার নির্দেশ পায়। সহজেই 
বুঝতে পারে নিজের ভালো- মন্দ। জাতক পাঠে শিশুমনে সাধুতা ও ধর্মজ্ঞান জাগে । 
অনুপ্রাণিত হয়। নির্মল আনন্দের সাথেও জাতকের উপদেশ গ্রহণ করা যায়। জাতক 
পাঠে যে ধর্মজ্ঞান উৎপন্ন হয় তাতে অনেক পুণ্যলাভ হয়। 


এই অধ্যায়ে তোমরা কয়েকটি জাতক কাহিনী জানবে । 
শুক জাতক 


অনেক অনেক দিন আগের কথা । বারাণসীর রাজা ছিলেন ব্রন্মদত্ত। তখন হিমবন্ত 
প্রদেশে বোধিসন্তু শুক পাখিরুপে জনুগ্রহণ করেন। বোধিসত্তু ছিলেন বড়ই বলশালী । 
কাজেই তিনি হাজার হাজার শুক পাখির দলপতি হলেন। দলপতি শুক ও তার স্ত্রীর 
একটি পুত্র সন্তান ছিল । উভয়ে সন্তানকে আদর-স্নেহে লালন-পালন করতেন। 


বয়স বাড়ার সাথে সাথে উভয়ের দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে গেল। আগের মতো আর উড়তে 
পারেন না। 
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মা-বাবাকে বাসায় রেখে শুকসন্তান খাবারের খোজে যেত। একদিন উড়ে যেতে দেখল, 
সমুদ্রবেষ্টিত একটি সবুজ দ্বীপ । দ্বীপটিতে ছিল একটি আমবন। সেখানে পাকা পাকা 
রসালো আম । সোনার মতো রঙ | সে মনের সুখে আমের রস খেল। মধুর মতো মিষ্টি 
সে রস। ফেরার পথে মা-বাবার জন্য পাকা আম নিয়ে এল । 

বোধিসত্ব আম খেয়েই চিনতে পারলেন এ আমগুলো সেই অনেক দূরের দ্বীপের । 


ছেলেকে বললেন-বাবা, আমটি কি দুরের দ্বীপের ? 
ছেলে বলল - হ্যা, বাবা। 


বোধিসত্তু বললেন দেখ বাবা, অতদূরে যাওয়া বড়ই কষ্টের । যেসব শুক ওই দ্বীপে যায়, 
তারা বেশি দিন বাঁচে না। তুমি আমাদের একমাত্র সন্তান । এই বৃদ্ধ বয়সে আমাদের 
আর কেউ নেই। আর কোনোদিন ওই দ্বীপে যেও না। 


কিন্তু শুক সন্তান মা-বাবার উপদেশ শুনল না। লোভে পড়ে সে প্রায়ই এ দ্বীপে আমের 
রস খেতে যেত। 


একদিন সে অনেক আমের রস খেল। এত খেল যে শরীর ভারি হয়ে গেল। দীর্ঘ পথ 
চলায় সে ক্লান্ত। দু চোখের পাতায় ঘুম । এদিকে ঠোটে একটি পাকা আম। বুড়ো মা- 
বাবা খাবে । উড়ে আসতে আসতে তা সমুদ্রে পড়ে গেল। 


বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা ৬৯ 


ক্লান্তি ও ঘুমে সে চেনা পথটি হারিয়ে ফেলল । সে নিচু হয়ে পানি স্পর্শ করে উড়তে 
গেল। 


ক্লান্ত, শ্ৰান্ত শুকসন্তান এক সময়ে গভীর সমুদ্রে পড়ে গেল। তখনই সমুদ্রের একটি বড় 
মাছ তাকে গিলে ফেলল ৷ বোধিসত্ত দেখলেন, বেলা যায়। সূর্য ডুবে গেল। আস্তে আস্তে 
রাতও নেমে এল তাদের সন্তান ফিরে এল না। তিনি বুঝতে পারলেন সে সমুদ্রে পড়ে 
মারা গেছে। 


মা-বাবা তাদের সন্তানের জন্য হাহাকার করতে লাগলেন। 


তাদের দেখাশোনার আর কেউ রইল না। একসময় বুড়ো মা-বাবা ক্ষুধা ও তৃষ্কায় মারা 
গেলেন। 


উপদেশ : মিতাহারী, মিতাচারী চিরদিন সুখে থাকে। 


কাক জাতক 


অতীতে বারাণসীর রাজা ছিলেন ব্রন্মদত্ত। তখন বোধিসত্ব ছিলেন সমুদ্র-দেবতা । একদিন 
একজোড়া কাক খাবারের খোজে সমুদ্র তীরে এল ৷ এ সময়ে কিছু লোক মিষ্টি, ক্ষীর, 
পায়েস, মাছ ও সুরা দিয়ে সমুদ্র তীরে নাগপুজা করছিল । পুজা শেষে তারা চলে গেল। 
কাক দুটো তাদের ফেলে যাওয়া ছড়ানো খাবারগুলো খেল। আর মনের সুখে সুরা পান 
করল । বেলা শেষ । সূর্য অস্ত যাবে । ওরা সমুদ্র জলে স্নান করতে লাগল । হঠাৎ একটি 
বড় ঢেউ এল । ঢেউ স্ত্রীকাককে ভাসিয়ে নিয়ে গেল গভীর সমুদ্রে। আর তখনই একটি 
বড় মাছ এসে স্ত্রীকাককে গিলে ফেলল । স্ত্রীকাককে হারিয়ে কাক আর্তনাদ করে কাঁদতে 
লাগল। 


কা-কা আর্তনাদ শুনে দলে দলে কাক জড়ো হতে লাগল। তারা ঠিক করল সমুদ্রকে 
শাস্তি দেবে। জল সেচন করে সমুদ্র শুকিয়ে ফেলবে । ভাবলো সমুদ্রের শক্তি তাদের 
কাছে তুচছ। কাকের দল নিজেদের ঠোটে করে সমুদ্রের জল অন্যত্র ফেলে দিতে 
লাগল । লবণাক্ত জলে যখন তাদের গলা জ্বালা করত তখন তারা বিশ্রাম নিত । এভাবে 
অনেক দিন ঠোটে জল নিতে নিতে তাদের মুখে ঘা হল। চোখ রক্তবর্ণ হল। চোখে 
অন্ধকার দেখতে লাগল। কণ্ঠে অসহ্য যন্ত্রণা! তারা দেখল তবু কিনতু সমুদ্র তেমনই 
আছে। 


৭০ 


) 


কাকের দল জল ফেলছে 


কিনতু সমুদ্র তেমনই আছে। একদিকে তুলি, অন্যদিকে ঢেউ এসে ভরে দিয়ে যায় । 
হাজারো চেষ্টা করেও আমরা সমুদ্র শুকিয়ে ফেলতে পারব না। লোনা জলে মুখ পুড়ল । 
কণ্ঠে ঘা, অথচ সমুদ্র যা ছিল তা-ই রইল! 

কাকের দল মৃত কাকীর রুপ বর্ণনা করে কীদতে লাগল । তাদের কেউ বলল - আহা তার 
পুচছ কী সুন্দর ছিল! কেউ বা বলল তার চোখের কথা । তার দেহ, তার মধুর কণ্ঠ! এসব 
রূপ-গুণ দেখে চোর সমুদ্র তাকে অপহরণ করেছে। 


কাকের দল এরুপ বিলাপ করতে লাগল । তারা সমুদ্রকে অভিশাপ দিয়ে গালমন্দ করতে 
লাগল। 


তখন সমুদ্র দেবতা বুদ্রমূর্তি ধারণ করলেন । দলবদ্ধ কাকের সামনে ঝড়ের মতো হাজির 
হলেন । ভয়ে তারা উড়ে চলে গেল। এভাবে তাদের জীবন রক্ষা পেল। নয়তো সকলে 
ঢেউয়ের আঘাতে ভেসে যেত । মাঝ সমুদ্রে ডুবে মরত। 


উপদেশ : নির্বুদ্ধিতার পরিণাম ভয়াবহ । 


বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা ৭১ 


নক্ষত্র জীতক 
অতি প্রাচীনকালে বারাণসীর রাজা ছিলেন ব্রন্দদত্ত। তার রাজতৃকালে এ জাতকের 
ঘটনাটি ঘটেছিল। বারাণসী নগরের লোকেরা তাদের এক পাত্রের সাথে জনৈক 
গ্রামবাসীর মেয়ের বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক করল । আজীবক নামে নগরবাসীদের এক 
কুলগুরু ছিলেন। তার নিকট গিয়ে নগরবাসীরা বলল, প্রভু, আজ আমাদের একটি 
শুভকাজ আছে। এখানকার এক কুলপুত্রের সাথে এক গ্রামবাসী মেয়ের বিয়ে ঠিক 
হয়েছে। নক্ষত্র লগ্ন শুভ হবে কিঃ আজীবক মনে মনে অসন্তুষ্ট হলেন। ভাবলেন, 
বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক করে এরা লগ্ন শুভ কিনা জানতে এসেছে। আগে জানাবার 
প্রয়োজন বোধ করেনি । তাই বিয়ের অনুষ্ঠান পণ করার জন্য বললেন, আজ নক্ষত্র লগ্ন 
মোটেই শুভ নয়। বিয়ে সম্পন্ন হলে অমঙ্গল হবে । নগরবাসীরা তার কথায় বিশ্বাস করে 
এদিন পাত্রী আনতে গেল না। 
এদিকে গ্রামবাসীরা সারাদিন অপেক্ষা করল। রাত হয়ে এল । তবু বরযাত্রীদের দেখা 
নেই। উপায় না দেখে তারা রাতের মধ্যে অন্য বরের সাথে কনের বিয়ে দিয়ে দিল। 
পরদিন পাত্রপক্ষ গ্রামে এসে কন্যা সম্প্রদানের দাবি করল। ভীষণ ক্ষেপে গিয়ে 
গ্রামবাসীরা বলল, তোমরা নগরবাসীরা বড়ই নির্লজ্জ। দিনক্ষণ সব ঠিক করে গতকাল 
পাত্রী নিতে এলে না। তাই আমরা অন্য পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করেছি। এখন সেই 
বিবাহিত মেয়ে এনে তোমাদের দেওয়া সম্ভব নয় । তোমরা ফিরে যাও । 
বরপক্ষ বলল, আমাদের কুলগুরু আজীবকের নিকট জানলাম, গতকাল নক্ষত্র লগ্ন শুভ 
ছিল না। বিয়ে হলে অমঙ্গল হবে । এজন্য আমরা আসিনি । এখন পাত্রী না নিয়ে ফিরে 
যাব কেন? 


৭২ বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা 


বর-কনে উভয় পক্ষের মাঝে বোধিসত্ব তর্ক বিতর্কে রত 


এভাবে উভয়পক্ষে তর্কবিতর্ক চলছিল । পাশে দাড়িয়ে বোধিসত্তু সব শুনছিলেন। তিনি 
বললেন, নক্ষত্র লগ্ন শুভ কি অশুভ তাতে কী এসে যায়? মূর্খরাই নক্ষত্র লগ্ন শুভ অশুভ 
চিন্তা করে বসে থাকে । যথাসময়ে কাজ সম্পাদন করে সুফল অর্জনই শুভ লক্ষণ। 
শুভকাজে নক্ষত্রের কোনো যোগ নেই। তিথি নক্ষত্র মেনে চলতে গেলে নিজেদেরই 
কাজের ক্ষতি হয়। যেমন- বরপক্ষের হল। 

বোধিসত্তের উপদেশ শুনে উভয়পক্ষ শান্ত হল । বরপক্ষ পাত্রী ছাড়া বিষণ মনে নগরে 
ফিরে গেল। 


উপদেশ : শুভ কাজের কালাকাল নেই। 


বনুপথ জাতক 
অতীতে বারাণসী রাজ্যের রাজা ছিলেন বোধিসত্তু। তখন বোধিসত্ত এক বণিকের গৃহে 
জন্গ্রহণ করেন। বোধিসত্ব বড় হলে নানা স্থানে বাণিজ্য করতে যেতেন। তার ছিল 
পাচশত শকট । 


বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা ৭৩ 


একবার বাণিজ্য নিয়ে তিনি এক বিশাল মরুভূমিতে প্রবেশ করলেন । চারদিকে ধু ধু 
বালি আর বালি। বালি এত ক্ষুদ্র ছিল যে হাতের মুঠোয় ধরে রাখা যেত না। রোদের 
তাপে আগুনের মতো গরম হয়ে উঠত । উত্তপ্ত বালির উপর হাটা ছিল অসম্ভব । দিনের 
বেলা পথচলা ছিল কষ্টকর । 


সবাই রাতে পথ চলত ৷ দিনে ঘুমোত। সূর্য উঠলে গাড়ি থেকে গরুগুলো খুলে দিত। 
চারদিকে গোল করে গাড়ি সাজিয়ে রাখত । মাঝখানে টানাতো সামিয়ানা। বেলাবেলি 
খেয়ে নিয়ে সামিয়ানার নিচে বিশ্রাম নিত। বালি একটু ঠাণ্ডা হলেই পথ চলতে আরম্ভ 
করত । তাদের সঙ্গে ছিল এক জন পথ-নির্দেশক। সে রাতের বেলা নক্ষত্র দেখে পথ- 
নির্দেশনা দিত। 

কয়েকদিন চলার পর বোধিসত্ব বুঝলেন, গন্তব্য স্থান বেশি দূরে নয়। তিনি সঙ্গীদের 
বললেন- আজ রাতেই আমরা মরুভূমি পার হব । বোঝা কমাতে হবে । অতিরিক্ত জল, 
কাঠ, অনাবশ্যক জিনিস ফেলে দাও । 


পথ-নির্দেশক লোকটি অনেক রাত ঘুমোয়নি। ভাবল, পথ তো শেষ। এবার একটু 
ঘুমিয়ে নিই। দু চোখ ঘুমে জড়িয়ে এল । এক সময় সে গভীর ঘুমে আচছন্ন হল। এর 
মধ্যে পথ ভুল হয়ে গেল৷ গাড়ির গরুগুলো চলল ভুল পথে । রাতভর উল্টোপথেই গাড়ি 
চলেছে। ভোর হয় হয়। সবাই দেখল সন্ধ্যায় যে পথ থেকে পথচলা শুরু হয়েছে, আবার 
সেখানেই উপস্থিত । জল নেই, খাবারের অভাব । সবাই হায় হায় করতে লাগল । ভয়ে 
কাদতে কাদতে যে যার গাড়ির নিচে শুয়ে পড়ল। 


দলনেতা বণিক ভাবলেন- সবাইকে বাঁচাতে হবে । চুপচাপ বসে থাকলে চলবে না। এই 
ভোরে ঠান্ডার মধ্যে চারদিক ঘুরে দেখি । কোথাও জল পাওয়া যায় কিনা। 


এদিক সেদিক ঘুরতে ঘুরতে দেখল এক গোছা ঘাস। তিনি বুঝলেন এর নিচে জল 
আছে। নয়তো মরুভূমিতে ঘাস হত না। সবাই মিলে বালি খুড়তে লাগল । ষাট হাত 
পর্যন্ত খনন করা হল। জল পাওয়া গেল না। পাথরে কোদাল লেগে ঠং ঠং শব্দ হতে 
লাগল । সবাই হতাশ হলেও বোধিসত্তু উৎসাহ হারালেন না। তিনি পাষাণে কান 
পাতলেন । নিচে জল প্রবাহের শব্দ শুনলেন । 
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তার এক জন বালক ভৃত্য ছিল। তাকে বললেন - বাবা, আরও গভীরে জলের কলকল 
শব্দ শোনা যাচ্ছে। ভয় পেও না। বড় হাতুড়িটা নিয়ে নিচে নাম, পাথরে ঘা দাও । জল 
পাও কিনা দেখ। 


বালক ভূত্য হাতুড়ি হাতে পাথর ভাঙছে 

ভৃত্য ছেলেটি ছিল বড়ই সাহসী ও বিশ্বস্ত। অন্য সবাই উৎসাহ হারালেও সে ছিল 
উদ্যমী। সে দ্বিধা না করে প্রভুর আদেশ পালন করল । হাতুঁড়ির ঘা মারার সাথে সাথে 
পাথর টুকরো টুকরো হয়ে গেল। বীধভাঙ্গা জলরাশি তালগাছ সমান উঁচু হয়ে ছড়িয়ে 
পড়ল। সুশীতল এই জল সবাই পান করল। পরিতৃপ্ত হয়ে স্নান করল। অবশিষ্ট 
জ্বালানি কাঠ জ্বেলে রান্নাবান্না করে খেল। গরুগুলোকেও ভালো করে খাইয়ে দিল। 
এখানে তারা একটি পতাকা চিহ্ন তুলে দিল । পরবর্তীতে মরুপথ যাত্রীরাও যাতে কোনো 
না কোনো সময় জলের খোজ পায়। অবশেষে সূর্য অস্ত গেল। সন্ধ্যা নেমে এল । বণিক 
তার বুদ্ধি দিয়ে অনেক লাভ করে স্বদেশে ফিরে এলেন । বণিক বোধিসত্ত দানধর্ম বহু 
পুণ্যকৰ্ম করে সুখে জীবনযাপন করতে লাগলেন । 


উপদেশ : উদ্যমী ব্যক্তিদের জয় অবশ্যম্ভাবী । 
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কলায়মুম্টি জাতক 
অতীতকালে বারাণসীর রাজা ছিলেন ব্ুহ্মদত্ত। বোধিসত্ত ছিলেন তার অমাত্য । তিনি 
ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান। রাজার সঙ্গে তাঁর দারুণ বন্ধুতৃ । রাজ্যের বিবিধ সমস্যা 
সম্পর্কে রাজাকে পরামর্শ দিতেন। রাজ্যের প্রজাগণ ছিল সুখে-শান্তিতে। কিন্তু কোনো 
এক সময়ে সীমান্তের প্রত্যন্ত প্রদেশে বিদ্রোহ দেখা দিল। রাজার সৈনিকরা তার কাছে 
সংবাদটি জানল। 


তখন ছিল বর্ষাকাল ৷ বিদ্রোহের সংবাদ শুনে রাজা রাজপুরী ত্যাগ করলেন । রাজপুরীর 
বাইরে ছিল এক বিশাল উদ্যান। উদ্যানের ভেতর দুর্গ তৈরি করে তিনি যুদ্ধের প্রস্তুতি 
নিলেন। যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র, হাতি-ঘোড়া সব সাজানো হল । সৈন্য-সামন্ত, রসদপাতি 
নিয়ে রাজা সেখানেই অবস্থান করতে লাগলেন । 


একসময়ে সার্বিক অবস্থান দেখার জন্য রাজা দুর্গ ঘুরে দেখছেন। তার সঙ্গে ছিলেন 
অমাত্য বোধিসত্তু। এ সময়ে অশৃপালেরা তাদের ঘোড়ার জন্য কলাই ডাল সিদ্ধ করে 
ঝুড়িতে রাখছিল। এ উদ্যানে ছিল অনেক বানর। একটি বানর গাছ থেকে নেমে সেই 
ঝুড়ি থেকে কলাইসিদ্ধ নিয়ে মুখে পুরল। দু হাতেও যত পারল নিল। তারপর লাফিয়ে 
লাফিয়ে গাছে চড়ল। গাছে বসে কলাই খেতে আরম্ভ করল । খাওয়ার সময় একটি 
কলাই মাটিতে পড়ে গেল। 
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তখনই বানরটি মুখে হাতে যত কলাই ছিল তা ফেলে দিল। আর মাটিতে নেমে সেই 
কলাইটি খুঁজতে আরম্ভ করল। কিন্তু শত খুঁজেও কলাইটি পেল না। বানর মুখ কালো 
করে আবার গাছের ডালে চড়ে বসল। বানরের মনে অনেক দুঃখ এল। 


রাজা এতক্ষণ বানরের কাণ্ড দেখছিলেন । বোধিসত্তুকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন- বন্ধু, 
বানরটিকে দেখে তোমার কী মনে হচেছ ? বোধিসত্ত উত্তর দিলেন- মহারাজ, যারা 
নির্বোধ ও হিতাহিত জ্ঞানশূন্য তারা এরুপ করে থাকে। এ বানরটি মূর্খ । এর বুদ্ধি 
বলতে কিছুই নেই। একমুঠো কলাই ফেলে একটি দানাই খুঁজছে । 

বোধিসত্তু রাজাকে পুনরায় সবিনয়ে বললেন- কা্ডজ্ঞানহীন এই বানরটি অতি লোভী । 
অল্পের জন্য বহু বিসর্জন দিয়েছে । একটি কলাই খোঁজার জন্য একমুঠো কলাই ফেলে 
দিল। আমরাও ওর মতো বোকা । এই ঘোর বর্ষায় যুদ্ধের আয়োজন করেছি। বর্ষাকালে 
যুদ্ধ করা সম্ভব নয় । রাস্তাঘাট খারাপ, রসদপাতি ভিজে যেতে পারে । 


রাজা নিজের ভুল বুঝলেন । তিনি রাজধানীর দিকে যাত্রা করলেন। এদিকে বিদ্রোহীরা 
শুনতে পেল রাজা তাদের দমন করার জন্য সসৈন্য আসছেন । ভয় পেয়ে তারা প্রত্যন্ত 
প্রদেশ থেকে পালিয়ে গেল। 


উপদেশ : বুদ্ধিমানের সকল লাভ, বুদ্ধিহীনের সর্বনাশ । 
ভেরীবাদ জাতক 


অতীতকালে বারাণসীর রাজা ছিলেন ব্রহ্মদত্ত। তার সময়ে বোধিসত্তু কোনো এক 
ভেরীবাদক (ুলী)কুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন । তিনি পরিবার পরিজনসহ এক গ্রামে বাস 
করতেন । একদিন তিনি শুনতে পেলেন বারাণসী নগরে এক মহা উৎসব হবে । বোধিসত্ব 
তার ছেলেকে ডেকে বললেন- বাবা, উৎসবে ভেরী বাজালে বেশ কিছু টাকা-পয়সা 
পাওয়া যেতে পারে । চল, আমরা সেখানে যাই। 


ভেরী বাজিয়ে বোধিসত্তু ও তার ছেলে বহু ধন লাভ করলেন উৎসব শেষে তারা বাড়ি 
ফিরে চললেন । বাড়ির পথে ছিল একটি বন। এ পথে ছিল একদল ডাকাত । সুযোগ 
পেলেই ডাকাতরা পথচারীদের সর্বস্ব কেড়ে নিত। বোধিসন্তের ছেলেটি পথচলার সময় 
অবিরত ভেরী বাজাচিছল। তিনি তাকে বললেন- বৎস, বিরতিহীন ভেরী বাজাবে না । 
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শ্ৰেষ্ঠী, রাজা-মহারাজা যখন এখানে চলেন তখন থেমে থেমে ভেরী বাজে । সেরূপ মাঝে 
মধ্যে বাজাবে । কিন্তু পিতার নির্দেশ সত্বেও ছেলেটি তা শুনল না। 


বনের পথে ভেরীবাদক ও তার ছেলে 


সে ভাবল- শব্দ বেশি হলে দস্যুরা ভয়ে পালাবে । প্রথম দিকে যত বেশি শব্দ হয় দস্যুরা 
তত ভয়ে পালাতে থাকে । তারা ভাবল- তাদের চেয়ে শক্তিধর বড় কেউ যাচেছ। সঙ্গে 
নিশ্চয়ই অনেক লোকজন । 

কিন্তু অনবরত ভেরীর শব্দে তারা নিজেদের ভুল বুঝল । ফিরে দেখল দুটি মাত্র লোক 
যাচ্ছে। তারা বোধিসত্তু ও তাঁর ছেলেকে মারধর করে সব টাকা-পয়সা কেড়ে নিল। 
বোধিসত্ত দুঃখে “হায় হায়” করতে লাগলেন । ছেলেকে বলল- এত কষ্ট করে উপার্জন 
করেছি। সবতো ডাকাতরা কেড়ে নিল। তুমি আমার কথা শুনলে না। অনবরত ভেরী 
বাজিয়েছ। বাড়াবাড়ি করা ভালো হল না। আমার কথা না শোনাতে আজ এই সর্বনাশ 
হল । আমরা সর্বস্ব হারালাম । 


উপদেশ : গুরুজনের অবাধ্য হবে না । 
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. জাতক - শিশুমনে -ও জাগে । 


১. সমুদ্রকে শাস্তি দেবে। 
২. উভয়পক্ষ শান্ত হল। 


৩. তিনি অনেক ভালো ভালো কাজ 
করেছিলেন। 


৪. একটি পুত্র সন্তান ছিল। 
৫. রাজা রাজপুরী ত্যাগ করলেন । 
৬. “হায় হায়” করতে লাগলেন । 
৭. ঠং ঠং শব্দ হতে লাগল। 


. তিনি বুঝতে পারলেন সে - বাড়ে - গেছে। 


. সমুদ্রের - তাদের কাছে - । 


. উত্তপ্ত - উপর হাটা ছিল - । 


১ 

২ 

|) 

৪. বরপক্ষ - ছাড়া - মনে নগরে ফিরে গেল । 
৫ 

৬ 


, গাছে বসে -খেতে - করল । 


৭. সুযোগ পেলেই - পথচারীদের - কেড়ে নিত। 


গ. সংক্ষেপে উত্তর দাও : 
১. জাতক পাঠের উদ্দেশ্য কী ? 
২. জাতক পাঠে কী লাভ হয় ? 


৩. বোধিসত্ত আম খেয়ে ছেলেকে কী বললেন ? 
৪. কাকের দল সমুদূকে কীভাবে শাস্তি দেবে ঠিক করল ? 


৫. আজীবক কী ভাবলেন ? 
৬. পথ-নির্দেশক কী ভাবল ? 


বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা 
৭. কলাই পড়ে যাওয়াতে বানর কী করল ? 
৮. ছেলেটি কী ভাবে ভেরী বাজাচিছল ? 
ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : 
১. জাতক কাহিনীগুলো বুদ্ধ কী উদ্দেশ্যে বলতেন ? 
২. শৃকপাখির ছেলেটি কীভাবে আম সংগ্রহ করত ? 
৩. সমুদ্র দেবতা কাকের দলকে কোন উপায়ে রক্ষা করলেন ? 
৪. নক্ষত্র জাতকের উপদেশ কী ? 
৫. বালক ভূত্য কীভাবে জলের খোজ পেল ? 
৬. কলায়মুষ্টি জাতকে অমাত্যের উপদেশ কী ছিল ? 
৭. ভেরীবাদ জাতকের উপদেশ কী ? 
৮. বনুপথ জাতকের কাহিনীটি তোমার নিজের ভাষায় লেখ। 


৭৯ 


দ্বাদশ অধ্যায় 


বুদ্ধ ও বোধিসত্ত 


বৌদ্ধদের নিকট বুদ্ধ ও বোধিসত্ব অত্যন্ত সুপরিচিত । বুদ্ধ ও বোধিসত্তু শব্দ দুটি অতি 
পবিত্র । শব্দ দুটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত । তবে মৌলিক অর্থে এক নয়। তাই আমরা এই 
দুটি নামের গভীর অর্থ জানব । 


বুদ্ধ-বুদ্ধ" শব্দের অর্থ জ্ঞানী । তবে এই জ্ঞান সাধারণ বা শুধু জাগতিক জ্ঞান নয়। এর 
নাম পরমজ্ঞান বা বোধিলাভ। বুদ্ধ অসীম জ্ঞানের অধিকারী । তার জ্ঞানের পরিধিও 
অনন্ত। তবে পৃথিবীর সব জ্ঞানী ব্যক্তি বুদ্ধ নন। 

বৌদ্ধধর্মে পুনর্জন্ম স্বীকৃত ৷ শুধু এক জন্মের কুশল কর্ম দ্বারা জীবের দুঃখ মুক্তি হয় না। 
বহু জন্মের কুশল কর্মের প্রভাবে দুঃখ থেকে চিরমুক্তি লাভ করা যায়। বিভিন্ন কুলে জন্ম 
নিয়ে দশ পারমী পূরণ করতে হয়। পারমী অর্থ - পূর্ণতা । দশ পারমী হল - দান, শীল, 
নৈষ্কুম্য, প্রজ্ঞা, বীর্য, ক্ষান্তি, সত্য, অধিষ্ঠান, মৈত্রী ও উপেক্ষা । পারমী, উপপারমী ও 
পরমার্থ পারমী ভেদে পারমী আবার ত্রিশ প্রকার । 


পারমী পূরণের দ্বারা তৃষ্কার ক্ষয় হয়। তৃষ্কাই পুনর্জন্মের কারণ। বুদ্ধত লাভ করে যিনি 
নির্বাণ লাভ করেন তার পুনর্জন্ম হয় না। বুদ্ধ নিবণিগামী। রাজা শুদ্ধোদনের পুত্র 
সিদ্ধার্থ গৌতম এমনি এক জন সর্বজ্ঞ বুদ্ধ । বুদ্ধত লাভের পূর্বে অনেকবার জন্ম নিয়ে 
সৎকর্ম দ্বারা ত্রিশ প্রকার পারমী পুরণ করেন। সর্বশেষ মানবজন্মে সিদ্ধার্থ ছয় বছর 
কঠোর সাধনা করেন। বুদ্ধত্ব লাভ করে পয়তাল্লিশ বছর ধর্ম প্রচার করেন। বৌদ্ধরা 
গৌতম বুদ্ধের প্রচারিত ধর্মের অনুসারী । 


বুদ্ধ তিন প্রকার। যথা - ১. সম্যক সম্বদ্খ, ২. প্রত্যেক বুদ্ধ, ৩. শ্রাবক বুদ্ধ। 


সম্যক সম্বন্ধ - বুদ্ধগণের মধ্যে সম্যক সম্বুদ্ধই শ্রেষ্ঠ। সম্যক সম্বদ্ধ বহুজন্নের অক্লান্ত 
সাধনা বলে ত্রিশ পারমী পূরণ করেন । সর্বশেষ জন্মে বুদ্ধত্ব লাভ করে তিনি নির্বাণপ্রাপ্ত 
হন। সকল জীবের কল্যাণে তিনি দুঃখমুক্তির পথ ও নিবণি লাভের উপায় প্রচার করেন। 
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প্রত্যেক বুদ্ধ - নিজ সাধনার বলে যিনি বুদ্ধ হন তাকে প্রত্যেক বুদ্ধ বলে। জীব 
জগতের কল্যাণে এঁদের বিশেষ ভূমিকা নেই। তাদের সাধনালব্ধ জ্ঞান শুধু নিজেদের 
মধ্যে সীমিত। 


শ্রাবক বুদ্ধ - পূর্বজন্মে কোনো সম্যক সম্বুদ্ধের বাণী শ্রবণ করে অনেকে তার নির্দেশিত 
পথ অনুসরণ করেন। সতজীবন যাপনে নিয়োজিত হন। অশেষ পুণ্য প্রভাবে তারা অর্হৎ 
হয়ে নির্বাণ লাভ করেন । এঁরা শ্রাবক বুদ্ধ । শ্রাবক বুদ্ধগণ অন্যদেরকেও নির্বাণ লাভে 
সহায়তা করেন। 


বুদ্ধ ও বুদ্ধের প্রকারভেদ সম্পর্কে আমরা জানলাম । এবার বোধিসত্তু সম্পর্কে জানব । 


বোধিসত্তু - ‘বোধি’ শব্দের অর্থ জ্ঞান। আর ‘সতত’ শব্দের অর্থ জীব বা প্রাণী। বোধিসত্ব 
বলতে বুঝায়, যার মধ্যে বোধি বা জ্ঞানের বীজ অজ্কুরিত হয়েছে। বোধিসত্ত বুদ্ধ নন। 
তিনি ভাবী বুদ্ধ । পারমী পূরণের জন্য তাকে বহুকাল সাধনা করতে হয়। বুদ্ধত লাভের 
জন্য সাধনা করতে হয়। কুশল কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে দান, শীল প্রভৃতি পারমী পূরণই 
বোধিসত্তু জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য । 


বুদ্ধত লাভের পূর্বে সিদ্ধার্থ গৌতম বহুবার বিভিন্ন কুলে জন্ম নেন। এ সময় তিনি 
বোধিসত্ত নামে পরিচিত ছিলেন। গৌতম বুদ্ধের বোধিসত্ত জীবন শুরু হওয়ার একটি 
কাহিনী আছে। এখানে কাহিনীটি বর্ণনা করা হল : 


অনেককাল আগে অমরাবতী নামে এক নগর ছিল । সেই নগরে বাস করতেন এক জ্ঞানী 
লোক। নাম ছিল সুমেধ তাপস। তখন দীপঙ্কর বুদ্ধ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন । 
এক বার অমরাবতীবাসীরা দীপঙ্কর বুদ্ধকে তাদের নগরে আমন্ত্রণ জানান। তিনি 
আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন । অনেক শিষ্যসহ দীপজ্কর বুদ্ধ অমরাবতীর দিকে যাত্রা করেন। 
তখন ছিল বর্ষাকাল ৷ রাস্তাঘাট খারাপ হয়ে গিয়েছিল। নগরবাসীরা রাস্তা মেরামতের 
কাজে লেগে গেলেন। সুমেধ তাপসও একাজে অংশগ্রহণ করেন। তখনও রাস্তা 
মেরামতের কাজ শেষ হয়নি । আর মাত্র কয়েক হাত রাস্তার কাজ বাকি। 

এদিকে দীপঙ্কর বুদ্ধ এসে পড়েছেন। সবাই কী করবে ভেবে পাচিছলেন না। পাশে 
ছিলেন সুমেধ তাপস। তিনি কালবিলম্ব না করে অসমাপ্ত কাদাপূর্ণ রাস্তায় উপুড় হয়ে 
শুয়ে পড়লেন । 
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দীপঙ্কর বুদ্ধের সামনে কাদাপূর্ণ রাস্তায় শায়িত সুমেধ তাপস 


দীপঙ্কর বৃদ্ধকে শিষ্যসহ তার দেহের ওপর দিয়ে যেতে অনুরোধ জানালেন । দীপঙ্কর 
বুদ্ধ তার অনুরোধ রক্ষা করবেন স্থির করলেন । রাস্তা পার হওয়ার জন্য তাপসের 
দেহের ওপর পা রাখলেন । সুমেধ তাপস মনে মনে প্রার্থনা করলেন, তিনি যেন ভবিষ্যতে 
সম্যক সম্বুদ্ধ হতে পারেন । 


দীপঙ্কর বুদ্ধ সুমেধ তাপসের মধ্যে ভাবী বুদ্ধের সকল প্রকার গুণ প্রত্যক্ষ করেন। তিনি 
সুমেধ তাপসের প্রার্থনা পূরণের জন্য আশীর্বাদ করেন। তার আশীর্বাদ পরবর্তী জন্ম 
থেকে গৌতম বুদ্ধের বোধিসত্ব জীবনের শুরু হল। এই সুমেধ তাপস সর্বশেষ জীবনে 
রাজকুমার সিদ্ধার্থ রূপে জন্ম নিয়ে বোধি লাভ করেন । 
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৮৩ 


এবার বুদ্ধ ও বোধিসত্বের পার্থক্য লক্ষ কর : 


বুদ্ধ 


বোধিসত্ব 


১. দশ পারমী পুরণ করে যারা শেষ জন্মে 
বোধিলাভ করেন, তারাই বুদ্ধ। দুঃখ 
নিরোধের মাধ্যমে বুদ্ধগণ পরিনির্বাণ 
লাভ করেন। 


১. যার মধ্যে জ্ঞানের বীজ অজ্কুরিত 
হয়েছে, তিনিই বোধিসত্ব। বোধিসত্ত 
জীবনে নির্বাণ লাভ সম্ভব নয়। পারমী 
পূরণের জন্য বার বার জন্ম নিতে হয়। 


২. বুদ্ধগণ ত্রিকালদর্শী। বর্তমান, অতীত 
ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তারা জ্ঞাত থাকেন। 


২. বোধিস্ুগণ তাদের বর্তমান নিয়েই 
ব্যস্ত থাকেন । অতীত বা ভবিষ্যৎ তাদের 
অজানা । 


৩. বুদ্ধগণ সর্বজ্ঞ। সকল প্রাণীর ইহকাল 
ও পরকাল সম্পর্কে তারা জ্ঞাত। 


৩. বোধিসত্গণের জ্ঞান সীমিত। জীবের 
ইহকাল ও পরকাল তাদের অজ্ঞাত । 


৪. বুদ্ধগণ অবিচল চিত্তের অধিকারী । 
তারা কাম, রাগ, মোহ, নিন্দা, প্রশংসা ও 
সমালোচনার উর্ধ্বে অবস্থান করেন। 


৪. বোধিসত্তুগণের চিত্ত বিচলিত হতে 
পারে। বুদ্ধগণের মতো তারা বিষমুক্ত 
মহাপুরুষ নন। বুদ্ধ হওয়াই তাদের 


বুদ্ধগণ বিমুত্ত মহাপুরুষ । সাধনার প্রধান লক্ষ্য । 
অনুশীলনী 
ক. ঠিক উত্তরে টিক (৭) চিহ্ন দাও : 
১. পারমী অর্থ - 
ক. পবিত্রতা খ. সততা 
গ. সাধুতা ঘ. পূর্ণতা 
২. বুদ্ধ কয় প্রকার? 
ক. দুই প্রকার খ. চার প্রকার 
গ. তিন প্রকার ঘ. আট প্রকার 
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৩. বোধিসত্ব কোন রকম বুদ্ধ? 


ক. অতীত বুদ্ধ খ. ভাবী বুদ্ধ 
গ. বর্তমান বুদ্ধ ঘ. আগত বুদ্ধ 
৪. কোন নগরবাসীরা দীপজ্কর বুদ্ধকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন? 
ক. অমরাবতী খ. বৈশালী 
গ. কপিলাবস্তু ঘ. মগধ 
৫.পারমী পুরণ কোন জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য? 
ক. বুদ্ধ জীবনের খ. বোধিসত্ত জীবনের 
গ. মানব জীবনের ঘ. সন্ন্যাস জীবনের 
খ. শূন্যস্থান পূরণ কর : 


১. ও -_ শব্দ দুটি অতি পবিত্ৰ শব্দ। 

২. পারমী,-___ও পরমার্থ পারমী ভেদে পারমী _ প্রকার । 
৩. বুদ্ধগণের মধ্যে __ শ্রেষ্ঠ । 

৪. নিজ __ বলে যিনি বুদ্ধ হন তাকে ___বুদ্ধ বলে। 
৫. __বুদ্ধগণ অন্যদেরকেও ___ লাভে সহায়তা করেন । 


গ. উভয় পাশের বাক্যাংশ মিল কর : 

১. দুঃখ নিরোধের মাধ্যমে ১. জ্ঞান সীমিত। 

২. বুদ্ধগণ ২. সাধনার প্রধান লক্ষ্য । 

৩. বোধিসত্তু জীবনে ৩. বুদ্ধগণ পরিনির্বাণ লাভ করেন। 
৪. বোধিসক্গণের ৪. বিমুক্ত মহাপুরুষ । 

৫. বুদ্ধ হওয়াই তাদের ৫. নির্বাণ লাভ সম্ভব নয়। 


বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা 
ঘ. সংক্ষেপে উত্তর দাও : 
১. পৃথিবীর সব জ্ঞানী ব্যক্তি বুদ্ধ নন কেন? 
. বুদ্ধ কয় প্রকার ও কীকী? 
. দশ পারমী কী কী উল্লেখ কর। 
. বোধিসত্ত জীবনের বৈশিষ্ট্য লেখ । 
. বুদ্ধগণ কীরকম চিত্তের অধিকারী ? 
ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : 
১. বুদ্ধতৃ লাভের উপায় বর্ণনা কর। 
২. গৌতমবুদ্ধ তার সর্বশেষ জন্মে কী করেন? 
৩. বিভিন্ন প্রকার বুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও । 
৪. গৌতম বুদ্ধের বোধিসত্ত জীবন শুরুর কাহিনীটি লেখ । 
৫. বুদ্ধ ও বোধিসত্তের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর। 


নি ০০0 ঞ+ 


৮৫ 


ত্রয়োদশ অধ্যায় 


গৌতম বুদ্ধের শিষ্য-প্রশিষ্য 


গৌতম বুদ্ধের বহু শিষ্য-প্রশিষ্য ছিল। বুদ্ধ লাভের পর তিনি প্রথম পাচজন শিষ্যের 
নিকট ধর্মদেশনা করেন। এরপর বৌদ্ধধর্মে অনুপ্রাণিত হয়ে আরও অনেকে দীক্ষা 
নিয়েছেন। 


অনেকে বুদ্ধের আদর্শে সংসার ত্যাগ করে ভিক্ষু বা ভিক্ষুণীধর্মে দীক্ষিত হয়েছেন । এরা 
বুদ্ধের শ্রাবক শিষ্য । পালি সাহিত্যে এদের থের-থেরী বলা হয়। “থের' পালি শব্দ । ধারা 
পুরুষ তাদের থের বলা হয়। আর মহিলারা থেরী নামে পরিচিত। 


বুদ্ধমতে শুধু ভিক্ষুজীবন যাপন করলেই প্রকৃত থের বা থেরী হওয়া যায় না। থের বা 
থেরী হতে হলে সত্য, ধর্ম, সংযম প্রভৃতি গুণের অধিকারী হতে হয়। তাদের রচিত 
গাথাগুলো পড়লে নৈতিক জীবন গঠন ও সত্যপথ অনুসরণ করা যায়। থের-থেরীদের 
উপদেশসমূহ অত্যন্ত মুল্যবান। বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও প্রসারে তাদের বিশেষ অবদান 
রয়েছে। 

থেরদের মধ্যে মহাকাশ্যপ, উপালি, আনন্দ, সারিপুত্র, মৌদগল্যায়ন প্রমুখ উল্লেখযোগ্য । 
সুপরিচিত। 

অনেকে আবার সংসারত্যাগী না হয়েও আজীবন বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্জের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন 
করেছেন। সদ্ধর্মে অনুরাগী হয়ে সত্যপথ অনুসরণ করেছেন। এরাই হচ্ছেন বুদ্ধের গৃহী শিষ্য । 
অনেক রাজা, শ্রেষ্ঠীও বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও প্রসারে তারা 
সহায়তা করেছেন । তারা সবাই দয়ালু ও দানশীল ছিলেন । বৌদ্ধধর্মের মূলনীতি - দয়া, 
সংযম, শৃঙ্খলা প্রভৃতি প্রজাদের মধ্যে প্রচার করেছেন। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে তারা 
বিশিষ্ট বৌদ্ধ নামে পরিচিত । 

এদের মধ্যে রাজা বিষ্বিসার, সম্রাট অশোক, অনাথপিটিক প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য । 
এছাড়া বিশাখা, সুজাতা, মল্লিকা প্রমুখের নাম স্মরণীয় হয়ে আছে। 


এখন আমরা বুদ্ধের কয়েকজন থের-থেরী ও গৃহীশিষ্যের জীবন চরিত সংক্ষেপে জানব । 


বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা ৮৭ 
যশ স্থবির 


গৌতম বুদ্ধের সময় বারাণসীতে এক ধনবান শ্রেষ্ঠী ছিলেন । তার ছেলের নাম ছিল যশ। 
ছোটবেলা থেকে যশ অত্যন্ত বিনয়ী ও শান্ত স্বভাবের ছিলেন । তিনি ছিলেন অত্যন্ত 
কোমল মনের অধিকারী । সেজন্য সবাই তাকে স্নেহ করত। 


গ্রীষ্ম, বর্ষা ও হেমন্ত খতুতে বসবাসের উপযোগী শ্রেষ্ঠীর তিনটি প্রাসাদ ছিল। খতু 
অনুযায়ী যশ সেসব প্রাসাদে বাস করতেন। শ্রেষ্ঠী ছেলের আরাম আয়েসের জন্য সব 
ব্যবস্থাই করেছিলেন । যশের মনে আনন্দ দেবার জন্য প্রাসাদে সর্বণক্ষ নাচ, গান হত। 
কিন্তু এসবের প্রতি যশের কোনো কৌতুহল ছিল না। 


এক রাতে নাচ-গান শেষ হলে যশ ঘুমিয়ে পড়লেন । গভীর রাতে হঠাৎ যশের ঘুম ভেঙে 
গেল। এক সময় তিনি নাচ ঘরে এলেন । নর্তকীরা তখন ঘুমিয়ে পড়েছে । অনেকের মুখ 
থেকে লালা বের হচ্ছে। ঘুমের ঘোরে কেউ কেউ আবার প্রলাপ বকছিল। এ দৃশ্য দেখে 
যশের নিকট প্রাসাদটিকে শুশান মনে হল। তিনি বিরক্ত হলেন। এক সময় যশ বলে 
উঠলেন, এ যে বড় উপদ্রব, এ যে বড় উৎপাত। 


ভোর হয়ে গেল। সোনার পাদুকা পায়ে যশ প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এলেন। তিনি 
বারাণসীর মৃগদাবের দিকে রওয়ানা হলেন। এ সময় বুদ্ধ খোলা জায়গায় পায়চারী 
করছিলেন। তিনি দূর থেকে যশকে আসতে দেখলেন। বুদ্ধ তখন নিজ আসনে 
উপবেশন করলেন। সৌম্যের প্রতীক বৃদ্ধকে দেখে তার মন শান্ত হল। বুদ্ধ তাকে 
দেখে বললেন, যশ এস। এ স্থানে উপদ্রব নেই, উৎপাত নেই। আমি তোমাকে 
ধর্মোপদেশ দেব । যশ বুদ্ধের কথা শুনে আনন্দিত হলেন । বুদ্ধ তাকে চত্রার্য সত্য 
সম্পর্কে জ্ঞান দান করলেন। যশ বুঝতে পারলেন জীবন ও জগৎ দুঃখময়। সুখ 
ক্ষণস্থায়ী। একমাত্র ধর্ম-সাধনা দ্বারা মুক্তি লাভ করা যায়। বুদ্ধ তাকে ভিক্ষধর্মে দীক্ষা 
দিলেন। 


অক্লান্ত সাধনার বলে তিনি সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন । যশ স্থবির বুদ্ধের আশিজন 
মহাশ্রাবকসজ্ঘের অন্যতম । প্রচুর ধনসম্পদের মালিক হয়েও তিনি ত্যাগধর্মের আদর্শ 
স্থাপন করেন। তিনি বুদ্ধ শাসনের উন্নতি সাধনে বিশেষ অবদান রাখেন । আর্ধশ্রাবক 
হিসেবে তিনি বৌদ্ধদের কাছে চিরকাল শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে আছেন । 


৮৮ বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা 


সীবলী স্থবির 


ভগবান বুদ্ধের সময় লিচছবির রাজপুত্র ছিলেন মহালিকুমার। তিনি কোলীয় রাজার 
পরমা সুন্দরী কন্যা সুপ্রবাসাকে বিয়ে করেন। মহালিকুমার ও সুপ্রবাসা দুজনেই ধার্মিক 
ছিলেন। এই ধার্মিক পিতামাতার ঘরেই সীবলীর জন্ম হয়। সুপ্রবাসা তাকে গর্ভে ধারণ 
করলে তাদের ধন-সম্পত্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল। এতে তারা মনে করলেন, তাদের ঘরে 
একজন মহাপুরুষ জন্ম নেবেন । 

সুপ্রবাসা পূর্বজন্মের কৃতকর্মের ফলে সাত বছর গর্ভ যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন । শুধু তাই 
নয়, সাত দিন তাকে প্রসব যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় । অবশেষে বুদ্ধের আশীর্বাদে তাদের 
এক ফুটফুটে সন্তান জন্ম নেয়। শিশুর জন্মের পর সুপ্রবাসা সাত দিন মহাদান দেন। 
ছেলের নাম রাখা হয় সীবলীকুমার । 

অল্প বয়সে সারীপুত্র মহাস্থবিরের কাছে সীবলী প্রবূজিত হয়েছিলেন । প্রবুজ্যা গ্রহণের 
পূর্বে চুল কাটার সময় তিনি গর্ভ যন্ত্রণার কথা স্মরণ করেছিলেন। ফলে তিনি সঙ্গে 
সঙ্গে অর্তৃফল লাভ করেন। 


বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা ৮৯ 


সীবলী অতীত জন্মে অনেক কুশল কর্ম করেছিলেন । পুণ্যের ফলে বহু জন্ম পর গৌতম 
বুদ্ধের সময় তিনি লাতীশ্রেষ্ঠ উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন । অর্থাৎ লাভীদের মধ্যে 
সর্বশ্রেষ্ঠ । তার লাভ সৎকার ছিল বেশি। তিনি যখন যা চাইতেন তখন তা পেতেন। 


বৌদ্ধরা বুদ্ধপূজার সঙ্গে সীবলী পূজাও করে থাকেন। “সীবলী পরিত্রাণ’ সূত্র পাঠ 
করলে কারও অভাব থাকবে না। তাই বৌদ্ধরা ঘরে ঘরে সীবলী পূজা করে থাকেন। 
প্রতিদিন সীবলী সূত্র পাঠ করা সকলের কর্তব্য । 


ক্ষেমা 


পদুমুত্তর বুদ্ধের সময় ক্ষেমা হংসবতী নগরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ক্ষেমা ভিক্ষু 
সুজাতকে তিনখানা সুমিষ্ট পিঠা দান করেন। তিনি প্রার্থনা করেন, যেন ভবিষ্যতে 
কোনো বুদ্ধের শিষ্যতব লাভ করেন। সেই পুণ্যের ফলে তিনি বহু জন্ম মানুষ ও 
দেবতারুপে জন্ম নেন। অর্হৎ হওয়ার এবং বুদ্ধের দেখা পাওয়ার জন্য বহু জন্ম সাধনা 
করেছেন। 


শেষ জন্মে গৌতম বুদ্ধের সময় ক্ষেমা মগধের রাজবংশে জন্গ্রহণ করেন । তিনি মগধের 
রাজা বিস্বিসারের প্রথমা পত্নী ছিলেন। ক্ষেমা ছিলেন পরমা সুন্দরী । দেহের রং ছিল 
সোনার মতো উজ্জ্বল ক্ষেমা তার বরুপলাবণ্যের জন্য খুবই অহংকারী ছিলেন । 


এক সময় বুদ্ধ রাজগৃহের বেণুবনে অবস্থান করছিলেন । একদিন ক্ষেমা বৌদ্ধ বিহারে 
গেলেন। বুদ্ধ জানতে পেরে এক অলৌকিক দৃশ্য সৃষ্টি করলেন। ক্ষেমা দেখেন, তার 
চেয়েও অপূর্ব এক সুন্দরী রমণী বুদ্ধের সেবা করছে। রমণীর রূপ দেখে ক্ষেমা মুগ্ধ হয়ে 
গেলেন। মুহূর্তেই তার রুপের গর্ব দূরীভূত হল। বুদ্ধ ক্ষেমার চিত্ত পরিবর্তনের বিষয় 
অবগত হলেন । তিনি তাকে জ্ঞানদানের জন্য জীবনের পরিণতি দেখালেন । ক্ষেমা অবাক 
হয়ে দেখলেন, সেই রমণীর সৌন্দর্য লোপ পেতে লাগল । ধীরে ধীরে সেই রমণী প্রৌঢ়া 
হয়ে গেল। শরীর রুগৃণ হল। তারপর তার চামড়া কুঁচকে গেল । চুল পেকে গেল । শেষে 
দাড়িয়ে থাকতে না পেরে মাটিতে বসে পড়ল। ক্ষেমা নিজ জীবনের পরিণতির কথা 
ভাবতে লাগলেন । তিনি খুবই চিন্তিত হলেন । 

বুদ্ধ এসময় ক্ষেমার মনের ভাব জানতে পারলেন । তাকে দেশনা শোনার জন্য আহবান 
করলেন । বুদ্ধের দেশনা শুনে ক্ষেমা অর্হতৃফল লাভ করলেন। তার চোখে মুখে 
বৈরাগ্যের 
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ভাব দেখা দিল। বুদ্ধ তাকে সংসারে দুঃখের কারণ ব্যাখ্যা করলেন। 
ক্ষেমা রাজা বিদ্বিসারের অনুমতি নিয়ে ভিক্ষ্ণীধর্ম গ্রহণ করলেন । ভিক্ষুদের সম্মেলনে ধর্ম 
ও বিনয় সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের পরিচয় দেন। ভগবান বুদ্ধ তাকে অগ্রশ্রাবিকার পদে 
ভূষিত করেন । অগ্রশ্রাবিকা হলেন ভিক্ষুণীসজ্ঘের মধ্যে অন্যতম । তিনি সঙ্মের কল্যাণে 
সারাজীবন অতিবাহিত করেন। 

পটাচারা 
পটাচারা পৃথিবীতে বহুবার জনগ্রহণ করেন। প্রতি জন্মেই তিনি কুশল কর্ম করে অনেক 
পুণ্য সঞ্জয় করেন। এক জন্মে ভিক্ষুসপেঘর বসবাসের জন্য বিহার নির্মাণ করে দেন। 
গৌতম বুদ্ধের সময় পটাচারা শ্রাবস্তী নগরে এক রাজকোধাধ্যক্ষের ঘরে জন্ম নেন। 
দিনে দিনে তিনি রুপলাবণ্যে অপরূপা হয়ে ওঠেন। পিতার অমতে তিনি এক গরিব 
যুবককে বিয়ে করেন । বিয়ের পর এক গ্রামে স্বামীর ঘরে গিয়ে বসবাস করতে থাকেন । 


কিছুদিন পর পটাচারা সন্তানসম্ভবা হলেন । তখন তিনি চিন্তিত হয়ে পড়লেন । দরিদ্র 
স্বামী ৷ দুঃখের সংসার । এ সংসারে সন্তান আসছে। সন্তান লালন-পালনের বিষয় চিন্তা 
করে তার মনে অনুশোচনা দেখা দেয়। তিনি নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। স্বামীকে 
বাপের বাড়ি নিয়ে যেতে বললেন । কিন্তু স্বামী নিয়ে গেলেন না। তাই একদিন একাই 
বাপের বাড়ি চললেন । স্বামী বাড়ি ফিরে দেখলেন পটাচারা নেই। তিনি অনুতপ্ত হলেন । 
তিনি দেরি না করে পটাচারার খোজে বেরিয়ে গেলেন। অর্ধেক পথে স্বামী-স্ত্রীর দেখা হল। 
পথেই পটাচারার এক সন্তানের জন্ম হল। স্বামী সন্তানসহ পটাচারা ফিরে এলেন। 
এরপর পটাচারা আবার সন্তানসম্ভবা হলেন। 


এবার তিনি স্বামী সন্তানসহ বাপের বাড়ি রওয়ানা হলেন। পথে ভীষণ ঝড় শুরু হল। 
এক সময় ভয়ানক শিলাবৃষ্টি শুরু হয়। লতাপাতা ও কাঠ আনতে গিয়ে স্বামী সাপের 
ছোবলে প্রাণ হারালেন । সেই ঝড় বাদলের রাতে পটাচারার আর একটি সন্তান জন্ম 
নেয়। সকালে স্বামীকে মৃত দেখে পটাচারা কাদতে লাগলেন । 


অবশেষে শিশু দুটিকে বুকে নিয়ে বাপের বাড়ি চললেন । পথে ছিল এক নদী । সারা রাত 
বৃষ্টি হওয়ায় নদীর জল বেড়ে গিয়েছিল। একত্রে দুই শিশুকে পার করা সম্ভব ছিল না। 
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প্রথমে তিনি বড় শিশুকে এপাড়ে রেখে ছোট শিশুকে নিয়ে নদী পার হলেন। ছোট 
থাকেন। মাঝ নদীতে এসে দেখেন একটি বড় শ্যেন পাখি ছোট শিশুটিকে নিয়ে উড়ে 
যাচেছ। পটাচারা দিশাহারা হয়ে চিৎকার শুরু করলেন । হাততালি দিতে থাকলেন । শ্যেন 
পাখি তখন শিশুটিকে নিয়ে অনেক দূর চলে গেছে। এদিকে বড় শিশুটি মায়ের চিৎকার 
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শুনে ভাবল- মা তাকে ডাকছেন। সে নদীতে ঝাঁপ দিল। মুহূর্তে জলে তলিয়ে গেল। 
পটাচারা কাদতে কাদতে বাপের বাড়ি এলেন। এখানে এসে দেখেন, তার মা-বাবা, 
ভাই সবাই মারা গেছেন। এত শোক পটাচারা সহ্য করতে পারলেন না। পথে পথে 
পাগলের মতো ঘুরে বেড়াতে লাগলেন । 


এক সময় উন্মাদিনী পটাচারা জেতবন উদ্যানের সামনে এলেন। এ সময় বুদ্ধ 
ধর্মদেশনা করছিলেন। বুদ্ধ লোক পাঠিয়ে পটাচারাকে কাছে ডেকে আনলেন । বুদ্ধ 
এল । তিনি বললেন, ভগবান আমাকে রক্ষা করুন। পটাচারা বুদ্ধকে সকল ঘটনা খুলে 
বললেন । বুদ্ধ তাকে সান্তনা দিয়ে বললেন, শোক করে আর জীবন নষ্ট কর না। পূর্ব 
জন্মেও তুমি এমনিভাবে অনেক কেঁদেছ। বুদ্ধের সান্তনার বাণী শুনে পটাচারা শান্তি 
পেলেন । পটাচারা বুদ্ধের উপদেশ শুনতে শুনতে স্রোতাপত্তি ফল লাভ করলেন। বুদ্ধ 
তাকে ভিক্ষুণীসজ্ঞে দীক্ষা দিলেন । 


অবশেষে তিনি জ্ঞান সাধনা করে অর্হতৃফল লাভ করেন। অর্হতৃফল লাভ করে পটাচারা 
তার জীবন সম্পর্কে গাথা রচনা করেন। বুদ্ধ ও ভিক্ষুসঙ্ঘের সেবায় তিনি আজীবন 
নিয়োজিত ছিলেন। 


বিশ্বিপার 


বিশ্বিসার ছিলেন মগধ রাজ্যের রাজা । গৌতম বুদ্ধের সময় মগধ সমৃদ্ধশালী রাজ্য ছিল। 
রাজগৃহ ছিল মগধের রাজধানী ৷ রাজা বিশ্বিসার মহাকোশলের কন্যাকে বিয়ে করেন। 
বিয়ের যৌতুক হিসেবে মহাকোশল বিস্বিসারকে কাশীগ্রাম উপহার দেন। 


সিদ্ধার্থ গৌতম গৃহত্যাগ করে প্রথমে মগধ যান। রাজা বিশ্বিসারের সাথে তার সাক্ষাৎ 
হয়। বুদ্ধত লাভের পর মগধে আসবেন বলে রাজাকে কথা দিয়েছিলেন । সেজন্য বুদ্ধ 
সারনাথ থেকে রাজগৃহে গিয়ে বিদ্বিসারের সঙ্গে দেখা করেন । 


রাজা বিষিসার বুদ্ধের নতুন ধর্মের বাণী শোনার জন্য প্রার্থনা জানান । বুদ্ধ তাকে দান, 
শীল, ভাবনা সম্পর্কে জ্ঞান দান করেন। পরে চতুরার্য সত্য, আর্ধ-অফ্টার্গিক মার্গ 
সম্পর্কে উপদেশ দেন। 
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রাজা বিশ্বিসার বুদ্ধের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি সারাজীবন বৌদ্ধধর্ম ও 
ভিক্ষুসজ্ঘের সহায়তা করে গেছেন । বুদ্ধ ও তার শিষ্যদের জন্য রাজগৃহে একটি বিশাল 
উদ্যান দান করেন। এ উদ্যানের নাম ছিল বেণুবন উদ্যান । বেণুবনে ভিক্ষুসঙ্ঘের জন্য 
সর্বপ্রথম বিহার ও সঙ্বারাম তৈরি করা হয়। বুদ্ধ শিষ্যদের নিয়ে বেগুবন বিহারে কয়েক 
বর্ষা যাপন করেন । তিনি এখানে শিষ্যদের ধর্মদেশনা করতেন । 


বিস্বিসারের এক পুত্র ছিল। নাম অজাতশত্রু। সিংহাসনে বসে অজাতশত্রু পিতাকে 
কারাগারে বন্দী করেন । দেবদন্তের কুপরামর্শে রাজা বিদ্বিসারকে হত্যার চেষ্টা করেন। 
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কারাগারে তাকে নানাভাবে নির্যাতন করা হত। একমাত্র রানীই কারাগারে রাজার সঙ্গে 
দেখা করতে পারতেন । রানী লুকিয়ে রাজার জন্য খাবার নিয়ে যেতেন । একথা জানতে 
পেরে অজাতশত্রু রানীর কারাগারে যাওয়া বন্ধ করে দেন। ফলে রাজা বিশ্বিসার 
অনাহারে মৃত্যুবরণ করেন । 

বুদ্ধের প্রতি রাজা বিষ্বিসারের অগাধ ভক্তি ছিল। তিনি ছিলেন এক জন ধার্মিক রাজা । 
বুদ্ধের প্রথম ধর্ম প্রচার জীবনে তার অবদান অত্যন্ত গুরুত্ৃপূর্ণ। বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও 


বিশাখা 
তথাগত বুদ্ধের সময় ভদ্দীয় নগরে মেডক নামে এক শ্রেষ্ঠী ছিলেন । তার পুত্র ছিলেন 
ধনঞ্জয় । বিশাখা ধনঞ্জয়ের কন্যা । তার মাতার নাম সুমনা দেবী । 
একবার বুদ্ধ ভদ্দীয় নগরে এলেন । বুদ্ধের ধর্মদেশনা শুনে বিশাখা স্রোতাপত্তি ফল লাভ 
করেন । তখন তীর বয়স মাত্র সাত বছর বিশাখা ছিলেন রূপে ও গুণে অতুলনীয় । 
ছোটবেলা থেকেই দান-ধর্মের প্রতি তার আগ্রহ ছিল। 
সে সময় মিগার নামে আরেকজন শ্রেষ্ঠী ছিলেন । মিগার শ্রেষ্ঠীর পুত্র পুণ্যবর্ধনের সঙ্গে 
দিয়েছিলেন । উপদেশগুলো নিচে দেওয়া হল : 


১. ঘরের আগুন বাইরে নেবে না। অর্থাৎ শশুর বাড়িতে কারও দোষ দেখলে তা বাইরে 
প্রকাশ করবে না। 


২. বাইরের আগুন ঘরে আনবে না। অর্থাৎ প্রতিবেশী কেউ তোমার শ্বশুর বাড়ির নিন্দা 
করলে তা শ্বশুর বাড়ির কারও নিকট প্রকাশ করবে না। 


৩. যে দেয় তাকে দেবে অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোনো কিছু নিয়ে যথা সময়ে ফেরত দেয় তাকে 
দেবে। 


৪. যে দেয় না তাকে দেবে না অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোনো কিছু নিয়ে ফেরত দেয় না তাকে 
দেবে না। 


৫. যে দেয় বা না দেয় তাকে দেবে । অর্থাৎ আত্মীয়স্বজন দরিদ্র হলে, ফেরত দেবার 
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সামর্থ্য না থাকলেও তাকে দেবে । 
৬. সুখে উপবেশন করবে । অর্থাৎ যেখানে বসলে গুরুজনকে দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠতে না 
হয় সেরপ স্থানে বসবে । 
৭. সুখে আহার করবে । অর্থাৎ গুরুজনদের আহার শেষে নিজে আহার করবে । 
৮. সুখে শয়ন করবে । অর্থাৎ সমস্ত কাজ সম্পন্ন করে নিজে নিশ্চিন্তে শয়ন করবে । 


৯. অগ্নির পরিচর্যা করবে । অর্থাৎ শৃশুর-শাশুড়ি, গুরুজনদের সেবা করবে । 
১০. দেবতাদের ভক্তি করবে । অর্থাৎ ভিক্ষু-শ্রামণদের দেবতা জ্ঞানে ভক্তি করবে । 


বিশাখার আচার-ব্যবহার, রুপ ও গুণে শ্বশুর বাড়ির সবাই সন্তুষ্ট হল। বিশাখা বুদ্ধভক্ত 
ছিলেন। আর তার শশুর ছিলেন উলঙ্গা সন্াসীদের উপাসক। তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষুদের 
ভিক্ষা দিতেন না। এ নিয়ে বিশাখার সাথে তার শ্বশুরের মনোমালিন্য হল । পরে বিচারে 
বিশাখা নির্দোষ প্রমাণিত হলেন । বিশাখা বাপের বাড়ি চলে যেতে প্রস্তুত হলেন। শ্রেষ্ঠী 
মিগার নিজের ভূল বুঝতে পারলেন । তিনি বিশাখাকে “মা” বলে সম্বোধন করলেন । সেই 
থেকে বিশাখা “মিগারমাতা' নামে পরিচিত হন। 


বিশাখা প্রতিদিন তিন বার খাদ্য ভোজ্য নিয়ে বিহারে যেতেন । তিনি নয় কোটি স্বর্ণ মুদ্রা 
ব্যয়ে শ্রাবস্তীতে রাজকারাম বিহার নির্মাণ করেন। তিনি এ বিহার বুদ্ধ ও তার 
শিষ্যদের দান করেন। মহাউপাসিকা বিশাখা তার পুণ্যময় কাজের জন্য বৌদ্ধদের 
নিকট স্মরণীয় হয়ে আছেন। 


অনুশীলনী 
ক. ঠিক উত্তরে টিক (৭) চিহ্ন দাও : 
১. যশ স্থবির প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে কোথায় গেলেন? 
ক. জেতবনে খ. মৃগদাবে 
গ. বেণুবনে ঘ. প্রমোদ উদ্যানে 
২. সীবলী স্থবিরের মাতার নাম কী ? 
ক. সুমনা খ. সুজাতা 


গ. সুপ্রবাসা ঘ. সুলেখা 
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৩. ক্ষেমা কোন রাজার পত্নী ছিলেন ? 


ক. অশোক খ. প্রসেনজিৎ 
গ. ধর্মপাল ঘ. বিশ্বিসার 
৪. কোন পাখি পটাচারার শিশু সন্তান নিয়ে উড়ে গিয়েছিল ? 
ক. শ্যেন পাখি খ. উট পাখি 
গ. ভারুই পাখি ঘ. ময়না পাখি 
৫.কার পরামর্শে অজাতশত্রু পিতা বিশ্বিসারকে হত্যার চেষ্টা করেন ? 

ক. জয়দত্ত খ. দেবদত্ত 

গ. চন্দ্রদেব ঘ. বসুমিত্র 
৬. বিশাখার পিতা বিশাখাকে কয়টি উপদেশ দিয়েছিলেন ? 

ক. পাঁচটি খ. সাতটি 

গ. আটটি ঘ. দশটি 
খ. শুন্যস্থান পুরণ কর : 


. থের__থেরীদের __ অত্যন্ত _ । 
যশ বুঝতে পারলেন __ ও -_ দুঃখময় । 
অল্প বয়সে ___ মহাস্থবিরের কাছে সীবলী __ হয়েছিলেন । 
ক্ষেমা ভিক্ষু __তিনখানা __পিঠা দান করেন। 
. এক সময় ___ পটাচারা __ উদ্যানের সামনে এলেন । 
. বিয়ের যৌতুক হিসেবে _ বিষ্বিসারকে __ উপহার দেন । 
৭. মিগার শ্রেষ্ঠীর পুত্র __ সঙ্গে __বিয়ে হয়। 
গ. সংক্ষেপে উত্তর দাও : 
১. কয়েকজন থের-থেরীর নাম লেখ । 
২. বুদ্ধের কয়েকজন গৃহী শিষ্যের নাম উল্লেখ কর। 
৩. যশ স্থবির গভীর রাতে কী দেখলেন? তিনি কী বলে উঠলেন? 
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. বৌদ্ধরা কেন “সীবলী পরিত্রাণ’ সূত্র পাঠ করেন? 
. ক্ষেমার পূর্বজন্বের বৃত্তান্ত সম্পর্কে লেখ । 
. বুদ্ধ পটাচারাকে কী উপদেশ দিলেন? 
. রাজা বিষশ্বিসার কারাগারে কীভাবে মৃত্যুবরণ করেন ? 
. বিশাখাকে 'মিগারমাতা" বলা হয় কেন? 


ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : 
১. শ্রাবক শিষ্য ও গৃহীশিষ্যের পার্থক্য বর্ণনা কর। 


DL CEC 2০০0 ঞ 


. যশ স্থবিরের ভিক্ষ্ধর্মে দীক্ষাগ্রহণ সম্পর্কে লেখ। 

, সীবলী স্থবিরের জীবন কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 

. সংক্ষেপে ক্ষেমার ভিক্ষ্ধর্মে দীক্ষা গ্রহণের বিবরণ দাও । 

, বৌদ্ধধর্ম প্রচারে রাজা বিস্বিসারের অবদান উল্লেখ কর। 

. বিশাখার পিতার দেওয়া উপদেশ থেকে পাচটি উপদেশ লেখ । 


৯৭ 


চতর্দশ অধ্যায় 


৩২. 


পালি বর্ণমালা 


তোমরা এবার পালি ভাষার উৎপত্তি ও বর্ণমালা সম্পর্কে জানবে । পালি প্রাচীন ভাষা । 
পালি মধ্য-ভারতীয় আর্ধভাষার অন্তর্গত। গৌতম বুদ্ধ এ ভাষায় ধর্মপ্রচার করেছেন। 
বৌদ্ধদের পবিত্র ব্রিপিটক পালি ভাষায় রচিত। প্রাচীন ভারতে পালি জনসাধারণের ভাষা 
হিসেবে প্রচলিত ছিল। বুদ্ধ যেসব স্থানে পরিভ্রমণ করেছিলেন সেসব স্থানে পালি 
ভাষার প্রভাব পড়েছিল । 


অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি পড়ানো হয়। 
এবার আমরা পালি বর্ণমালা সম্পর্কে জানব। 


শব্দের ক্ষুদ্রতম অংশ বা অক্ষরকে বর্ণ বলে । যেমন-নর-ন+অ+র+অ । নর শব্দটি চারটি 
বর্ণ বা অক্ষর নিয়ে গঠিত। বর্ণকে যথাস্থানে বসাতে না পারলে শব্দের সঠিক অর্থ হয় 
না। সুতরাং পালি ভাষা শুদ্ধ ও স্পষ্ট উচচারণে পড়তে, লিখতে ও বলতে হয়। 

১. পালি ভাষায় মোট একচনল্লিশটি বর্ণ রয়েছে । তনুধ্যে আটটি স্বরবর্ণ ও তেত্রিশটি 
ব্যঞ্জনবৰ্ণ । 

২. স্বরবর্ণ দুই প্রকার : ত্রস্বস্বর ও দীর্ঘস্বর। আটটি স্বরবর্ণের মধ্যে অ, ই, উ - এই 
তিনটি এক মাত্রায় অর্থাৎ একক প্রয়াসে উচচারণ করা হয়। এজন্য এদেরকে ুস্বস্বর 
বলে। আর, ঈ, উ, এ এবং ও - এই পাচটি দুই মাত্রায় উচচারণ করতে হয়। সুতরাং 
এদেরকে দীর্ঘস্বর বলা হয়। 

৩. পালিতে সংস্কৃত বা বাংলার খা, এ, ওঁ অক্ষরগুলো নেই। এছাড়া ব্যঞ্জনবর্ণ শ, ষ, 
ক্ষ, 8 (বিসর্গ), (রেফ), (চন্দ্রবিন্দু), ৎ ব্যবহৃত হয় না। 

৪. ড়, ঢু - এই বর্ণ দুটি পালিতে ল. হিসেবে ব্যবহৃত হয় । 
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নিচের উদীহরণগুলো লক্ষ কর: 
ংলা পালি 

ঝষি ইসি 
ওষধ ওসধ 
মৌন মোন 
র্‌ যক্খ 
তৃফা তণ্হা 
দুঃখ ll 

ধর্ম ধম্ম 


উপরের উদাহরণে বাংলা শব্দের বর্ণের উপরে “ (রেফ) আছে। সে বর্ণটি €রেফ) এর 
পরিবর্তে পালিতে দ্বিতৃ হয়ে গেছে । তাহলে বর, ম-এ জাতীয় রেফ দিয়ে বর্ণ পালিতে দ্বিতৃ 
হয়। এছাড়া ‘ক্ষ’ “ দিয়ে বাংলা শব্দেরও পালিতে দ্বিত আকারে গঠিত হয়। তোমরা 
এ নিয়ম শিখে রাখবে । 


নিচে পালি বর্ণমালা বাংলা অক্ষরে দেওয়া হল : 
১. আটটি স্বরবর্ণ 
অ আ ই ঈ উউ এ ও 
২. তেত্রিশটি ব্যঞ্জন বর্ণ 
কখগ ঘ ও 
চছ জ ঝ এ 
টউঠডটঢণ 
তথ দধন 
পফবভম 
যরলবস 
হল্‌ং 
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৩. ব্যঞ্জন বর্ণের বর্গ বিভাগ 
ক থেকে ম পর্যন্ত ২৫টি বর্ণ পাচটি বর্গে বিভক্ত; যেমন - 
ক খ গ ঘ ও = ক বগ 
চ ছ জ ঝবঝব ঞ = চ বর্গ 
ট ঠ ড ঢ ণ = ট বর্গ 
ত থ দ ধ ন = ত বগ 
ফ ব ভ ম = প বর্গ 


৪. স্বরবর্ণের সাহায্য ছাড়া ব্যঞ্জন বর্ণ উচচারিত হতে পারে না। যেমন - 
ক কা কি কী কু কু কে কো 
(ক্+অ) (ক্+আ) (কৃ+ই) (ক্+ঈ) (ক্+উ) (ক্+উ) (ক+এ) (ক+ও) 


৫. সংযুক্ত বর্ণ 
ক ক্‌খ ক্য কি কৃ 
খবৰ খ্য গী গ্‌ঘ গ্ৰ 
ঞ্ক এঞ্খ ঙ্গ ঞ্ঘ এ চছ জ্ঞ জ্ব 
এ এহ ও ₹ জজ কউ ট্ঠ 
ড্ড ড্ঢ নন ন্ট ষ্ঠ ্ড ট ণৃহ 
ত্ত থৰ তৃ ত্র দ দ্ধ দ্ব ধ্ব 
নত ন্থ ন্দ ন্ধ নন ন্হ প্প পৃফ বব 
ব্‌ড ৰু ম্প ম্‌ফ স্ব ম্ভ ম্ম ম্‌হ 
যয. য্হ লু ল্য লহ ব্ সস সম স্ব 


ংলা ভাষার সাথে পালির সম্পর্ক গভীর । বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন ‘চর্যাপদ’ । 
সহজিয়াপন্থী বৌদ্ধ আচার্যগণ চর্যাপদ রচনা করেছেন । চর্যাপদ চর্যাগীতি ও বৌদ্ধগান 
নামেও অভিহিত। সুতরাং বাংলা ভাষার উৎস খুঁজতে হলে পালি ভাষার চর্চা একান্ত 
অপরিহার্য । এভাবে যুগে যুগে পালি ভাষা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেছে। তোমাদের 
পাঠ্যপুস্তকের কোনো কোনো অধ্যায়ে গাথা, সূত্র দেওয়া হয়েছে । এগুলো পালি ভাষায় 
লেখা । এজন্য পালি বর্ণমালার জ্ঞান দরকার । 
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অনুশীলনী 

ক. ঠিক উত্তরে টিক (খ) চিহ্ন দাও : 
১. গৌতম বুদ্ধ কোন ভাষায় ধর্মপ্রচার করেছেনঃ 

ক. সংস্কৃত খ. পালি 

গ. বাংলা ঘ. উড়িয়া 
২. পালিতে স্বরবর্ণ কয়টি? 

ক. পাচটি খ. ছয়টি 

গ. সাতটি ঘ. আটটি 
৩.পালিতে ব্যঞ্জনবর্ণ কয়টি? 

ক. তেত্রিশটি খ. ছত্রিশটি 

গ. সাইত্রিশটি ঘ. আটত্রিশটি 
৪. শব্দের ক্ষুদ্রতম অংশ বা অক্ষরকে কী বলে? 

ক. বর্ণ খ. শব্দ 

গ. ভাষা ঘ. ধ্বনি 
৫. বাংলা খষি শব্দের পালি কী? 

ক. কসি খ. ঈসি 

গ. ইসি ঘ. মসি 
খ. শূন্যস্থান পূরণ কর : 

১. __ মধ্য ভারতীয় ৷ 


২. বর্ণকে যথাস্থানে = না পারলে শব্দের ৷ 
৩. এজন্য পালি বর্ণমালার -_ একান্ত ৷ 

. বাংলা -_ সাথে __ সম্পৰ্ক গভীর । 

৫. চর্যাপদ চর্যাগীতি ও __ নামেও ৷ 


০০ 
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গ. সংক্ষেপে উত্তর দাও : 
১. পালি কোন আর্ধভাষার অন্তর্গত? 
২. প্রাচীন ভারতে পালি কাদের ভাষা হিসেবে প্রচলিত ছিল? 
৩. পালি ভাষায় মোট বর্ণ কয়টি? স্বরবর্ণগুলো লেখ । 
৪. ডু, ঢু - এই বর্ণ দুটি পালিতে কী হিসেবে ব্যবহৃত হয়? 
৫. বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন কী? 
ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : 
১. পালি ভাষার উৎস সম্পর্কে ধারণা দাও । 
২. উদাহরণসহ তুস্বস্বর ও দীর্ঘস্বর কাকে বলে লেখ । 
৩. পালিতে ব্যঞ্জন বর্ণ কয়টি? বর্ণগুলো লেখ । 
৪. পালি বর্ণমালার কয়েকটি সংযুক্ত বর্ণের উদাহরণ দাও । 
৫. পালি ভাষার প্রয়োজনীয়তা সংক্ষেপে আলোচনা কর। 
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পট বাংলার 


জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা 


মুদ্রণ ও বাধাইয়ে ঃ 


